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ভর্তি চলছে! ৮১ভর্তি চলছে! ৫৫ বহি 


চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম ভি.আই.পি. এলাকা সুগন্ধায় একটি দ্বীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠান । 


[॥ ছোটদের কাপড় ধৌত করা সহ ইত্যাদি কাজের জন্য 
নসম্পন্ন হাফেজা দ্বারা পাঠদান । 


2 । 
[॥ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
নরিবিলি মনোরম পরিবেশে পরিপূর্ণ পর্দা [॥ জরুরী মাসআলা টু দু'আ নিজ 
সহকারে আবাসিক ব্যবস্থা ৷ নিয়ো 
[॥ স্বাহ্্য ও রুচি সম্মত রুটিন মাফিক ৩ বেলা নাস্তা ও ২ বেলা টি গবিজ্ঞেপ্তি 


খাবার পরিবেশন । মাদরাসার জন্য একজন যোগ্য অভিজ্ঞ 
| ॥ সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও লিফটের সু-ব্যবস্থা | আবশ্যক 


হাফিযা শিক্ষিকা 
[8 বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ফিল্টারের সু-ব্যবস্থা রয়েছে । প্রার্থীগণ অতিসত্বর যোগাযোগ কর 
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: ০১৮১৮-৭৩৩৯৬৫, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


মোঃ জামাল উার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


দেশী-বিদেশী উন্নতমানের উ্.8115055 0৩199 11) 


জে.এস. প্লাজা ছছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, রবিউল সানী-জুমাদিউল আওয়াল'৩৪ _ মার্চ ২০১২ 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
যোগাযোগ 
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ব্যবস্থাপনায় 


দাম: পনের টাকা মাত্র 
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সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ 

-_ ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ 

শরয়ী দর্পণে নবীজির শানে স্পর্ধা প্রদর্শনকারী 
_ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
ধর্ম-দর্শন 

সজোরে আমীন" বলা প্রসঙ্গ 

__ শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী 
মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 


_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


জাদীদ সাহেব হুযুর আর নেই 

___ হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

জদীদ সাহেব ঞ্ক্-এর বিদায়ে শোকানুভূতি 
___ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
জান্নাতের পথে আল্লামা নূরুল ইসলাম জদীদ 
___ হাফেজ রিদওয়ানুল কাদের 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 

মানামা: আরব সংস্কৃতির রাজধানী 

___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

বিশ্বসাহিত্য 

মুসনবীর গল্প 

__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

মহানবী ঞ্রঞ্জ-এর শত মুজিযা 

___ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা 

পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 
___ অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্াহ 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১ 

___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


নিয়মিত বিভাগ 


সমস্যা-সমাধান [] ৩১ । কবিতার পাতা 
নওল হাতের কলম [ু ৪১ । বিশ্ববিচিত্রা 
স্বদেশবার্তা ]॥ ৪৪ । আল-জামিয়ার রাত-দিন 
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১ 


বেশ কিছুদিন যাবত আমরা চরম উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে 
আসছি যে, গুটি কয়েক ব্লগার, ফেসবুক আইডি হোল্ডার ও 
নেটওয়ার্ক ত্যান্টিভিস্ট তভ আল্লাহ তায়ালা, 
সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে জঘন্যতম আপত্তিকর ভাষায় 
কুৎসা, বিদ্বেষ ও কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করে চলেছে। ২০১২ 
সালে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্বেও অভিযুক্ত ব্লগার, 
ফেসবুক আইডি হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টদের 
বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে তাদের 
আস্ফালন ও বেয়াদবী সীমা ছাড়িয়ে গেছে । আমরা মনে 
করি কেবল ইসলাম নয় যে কোন ধর্ম, ধমীয়ি গ্রন্থ ও ধর্মীয় 
ব্যক্তিত্বের প্রতি বিষোদগার নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদশন অপরিহার্য হননের 
ত। 


আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী গ্রজ্জ ও সাহাবায়ে কেরাম 
কোন দল বিশেষের নয় । প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের 
লালিত ধন । রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতা থাকতে পারে, 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আদর্শ কিন্তু এক ও অভিন্ন । 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মিদের মধ্যে নামাযী- 
কালামীর মানুষের সংখ্যা রয়েছে রেকর্ড পরিমাণ । 
রাজনৈতিক বিবেচনায় ধর্মকে টার্গেট করা কেবল ভুল নয়, 
আত্মঘাতি পদক্ষেপ । স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা 
কোনক্রমেই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ নয়। বহু মুক্তিযোদ্ধা 
ধর্মপরায়ণ ও মহানবী ধু্-এর ভালবাসায় তাদের তনু-মন 
সিক্ত ও উদ্বেলিত । তাদের জীবনাচারে ধর্মের প্রভাব 
সুগভীর । ধর্মবিশ্বাস যদি কারো না থাকে, না থাকুক কিন্তু 
তিনি ধর্মের প্রতি উপহাস, ব্যঙ্গ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করলে 
লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয় আহত হয় । আহত ও 
সং্ষুদ্ধ হৃদয় হতে প্রতিবাদী চিৎকার উৎসারিত হওয়া 
কেবল স্বাভাবিক নয়, যৌক্তিকও বটে । 
রাজনীতি চিরকাল পরিবর্তনশীল । আজকে যারা শক্র 
কিছুকাল আগেও তারা ছিল ঘনিষ্ট মিত্র, আর আজ যারা 
ঘনিষ্ট মিত্র কয়েক দশক আগে তারা ছিল ঘোর শত্রু | জোট 
বাধা ও জোট ত্যাগ করা রাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া 
রাজনৈতিক দাবী, দাওয়া, সমাবেশ, বিচার পক্ষে বিপক্ষে 
আন্দোলন চলতে থাকুক, এতে কোন বাধা নেই 
রাজনীতির ছত্রছায়ায় আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম, মহানবী 
আছ, নামায, রোযা ও সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে কটাক্ষ ও 
ব্যঙ্গ অব্যাহত থাকলে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাধ ভেঙে 


মার্চ'১৩ 


ইসলাম ও মহানবী গ্রঞ্জ-এর 
বিরুদ্ধে কুৎসারটনাকারী বূুগার ও 


নেটওয়ার্ক আ্যাক্টিভিস্টঈদের বিরুদ্ধে তড়িৎ 


যেতে পারে । পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে রাস্ট্রীয় ক্ষমতা 
নয়, পালাবদলের মাধ্যমে এর গতিপথ নির্ধারিত 
হয়। সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুনের মতে উ্থানের মধ্যে 
পতনের বীজ নিহিত । নির্যাতিত মানুষ যদি রাস্ড্রীয় ক্ষমতা 
ফিরে পায় তা হলে জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দেরী 
করে না। জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার আগুনে পৃথিবীর বহু 
প্রাণচঞ্চল জনপদ ভস্ম হয়ে গেছে। আমরা যেন 
কোনক্রমেই নীতি, নৈতিকতা ও মানবিকতার নির্ধারিত সীমা 
লঙ্ঘন না করি । আবেগ যেন বিবেককে পরাজিত করতে না 
পারে । 
ইহুদী ব্যবসায়ীগণ পঞ্ঝাশ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে 
ইিনোলেল জিন মলিমালারকমাভিবানিহোরিনের সি 
551 এর চরিত্র 
নকুলা বাসিল'কে মাঠে 
জাতি িডি 
কারণে এ পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে । মাদক ব্যবসায়ী নকুলা 
বাসিলকেও জেলে যেতে হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
তাৎক্ষণিকভাবে ইউটিউব বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় 
দেন। আমরা তার ইতিবাচক এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ 
জানাই | সে ইহুদী চক্র কতিপয় ব্লগার, ফেসবুক আইডি 
হোল্ডার ও নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্টদের মাধ্যমে একই এজেন্ডা 
বাস্তবায়ন করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে কিনা 
খতিয়ে দেখা দরকার | আমাদের আশংকা উভয় ঘটনা 


কেরামদের নিয়ে যেসব ব্লগার, ফেসবুক আইডি হোল্ডার ও 
নেটওয়ার্ক এক্টিভিস্ট কটাক্ষ, ব্যঙ্গ ও উপহাস করছে তাদের 
চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করা হোক । দেশের 
কোটি কোটি নবী মানুষ ধর্মাবমাননাকারীদের শাস্তি 
রিনা 
পায় এবং নতুন অপরাধী জন্ম নেয় ৷ বিধিবদ্ধ 

অপরাধীকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, ত ০5858 
আইন হাতে তুলে নিতে পারে । ফলে সংঘাত ও নৈরাজ্য 
অনিবার্য হয়ে দাড়াবে, যা কোনক্রমেই আমাদের কাম্য নয় । 
যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করতে 
8 5াদা 5 
মাতৃভূমিতে স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধির ফন্ুুধারা বয়ে চলুক- 


এটাই কামনা । 4 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


| আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


দেশদ্রোহিতা ও রাক্ট্রঘাত 
অপরাধের সমতুল্য ৷ ক্ষমার অযোগ্য 
অপরাধ । শুধুই ঘৃণা উদ্রেককারী । কিন্তু 
দেশের বাইরে যদি কেউ এই 
অপপ্রয়াস চালায়, তার যথার্থ উত্তর 
দেয়া প্রয়োজন । অন্তত জাতীয় 
জনসমাজকে সঠিক তথ্য অবগত করা 
অপরিহার্য । এই লক্ষ্যেই আজকের 
এই ছোট্ট লেখাটি । 

আমাদের এক ছাত্র সাহাদাত হোসেন 
খান দীর্ঘদিন পর লে. জে. এ. এ. কে. 
নিয়াজির (4. 4৮. 7. 191) লেখা 
[11০89108581] :0% 12831 
[১9115191॥ বইটির, যা পাকিস্তানে 
প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে, ভাষান্তর 
করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন ২০০৩ 
সালে । বইটি আমি ১৯৯৮ সালে পাই 
এবং ওই বছর ১৪ ডিসেম্বর তার 
মূল্যায়ন করে একটি নিবন্ধ 


মার্চ'১৩ 


লিখেছিলাম এক জাতীয় দৈনিকে । তা 
প্রকাশিত হয় ওই সময়েই । তার 
অনুরোধে এ সম্পর্কে আবারও লিখছি 
শুধু জেনারেল নিয়াজির মূল বক্তব্য 
সম্পর্কে নয়, বাংলায় অনুদিত 


সংস্করণের সৌকর্ষ ও প্রকাশভঙ্গি 
সম্পর্কেও । 

জেনারেল নিয়াজির 16 7390:591] 
07 1851 1১810191817) হলো এক 
পরাজিত সেনাপতির অসংলগ্ন 
কথামালা । তার পরাজয়কে হালকা 
করার এক ধরনের নিস্তরের যুক্তি 
প্রদর্শনের অপপ্রয়াস | তার অভিযোগ, 
যুদ্ধ চলাকালে তিনি পাকিস্তানের 
শাসকদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা 
পাননি । প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া 
খানের নির্দেশেই তিনি দলবলসহ 
আ্রসমর্পণ করেন । বন্দিদশা থেকে 
তাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও পাকিস্তান 
তেমন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেনি । 
এমনকি মুক্ত হয়ে পাকিস্তানে 
প্রত্যাবর্তন করার পরও তাকে যোগ্য 
মর্যাদা দেয়া হয়নি । এমনি হাজারও 
অভিযোগ পোষণ করে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করলে 


পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করার 
ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তখন থেকেই 
জুলফিকার আলী ভুট্টো এই বড়যন্ত্রে 
মূল নেতা হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন। 
অর্থনীতি ডিভিশনের উপদেষ্টা এমএম 

কমিশনের 


প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, পূর্ব পাকিস্ত 
ন বিচ্ছিনন হয়ে গেলে পাকিস্তানের 


পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের দায়মুক্ত 
হয়ে আরও সমৃদ্ধ হবে । আরও বেশি 
শক্তিশালী হবে । 

তিনি আরও লেখেন, ১৯৭১ সালের 


| আত্তান্তহীদ ৪ 


ওমরের ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয় 
যে, পি ্রাকিভান থেকে নির্বাচিত 
জাতীয় পরিষদের কোনো সদস্য পূর্ব 
পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় যেন 
উপস্থিত না হন । ভুট্রোর কথায়, ঢাকা 
তখন এক আন্তর্জাতিক 


গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং 
তার 

দলের কোনো নির্বাচিত সদস্য ঢাকা 
অধিবেশনে যোগ দিতে গেলে তাকে 
নির্মল করা হবে। ওই সময় ভুট্টো 
বলেছিলেন, “উধার তুম আর ইধার 
হাম' অর্থাত পূর্ব পাকিস্তানে তোমরা যা 
খুশি করো, পশ্চিম পাকিস্তান 
আমাদের । এখানে আমাদের বিষয় 
আমরাই দেখব । জেনারেল নিয়াজির 
ভাষায়, এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের 
বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্র 
তৈরি হয়। 

নিয়াজি এখানেই থামেননি । তিনি 
আরও বলেন, পাকিস্তানকে দ্বিখগ্তিত 
করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ভুট্টোর 
নিজস্ব শহর লারকানায়। এই 
পরিকল্পনাকে তিনি “এমএম আহমদ 
পরিকল্পনা" রূপে চিহ্িতি করেছেন । 
এর মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে 
কোনো ধরনের সরকার ছাড়া (এক 
ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে) পরিত্যাগ 
করো (0,98৮ 1285 17১8109191) 
ড$1010] 8175 90100933901 
20৮9117109101), যেন তা কোনোরূপ 
সংগঠিত সং্ামের উপযোগী না 
থাকে । এই পরিকল্পনাকে কার্যকর 
খানের সঙ্গে ১১, ১৯ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি 
গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ 
সঙ্গে আপস-মীমাংসার কোনো সার্থক 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যে 
আলোচনার সূচনা হয়, তাও ছিল 
লোকদেখানো । ১৯৭১ সালের ১৪ 


মার্চ ১৩ 


মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেই 
সুপারিশ করেন পাকিস্তানের দুই 
অংশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রী 
দা 
র রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং 
পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পাকিস্তানকে 
বিভক্ত করার সব পদক্ষেপ ২৫ মার্চের 
আগেই ঠিক করেছিল । 
তাই ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চের 
রাতে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তা যেমন 
নৃশংস, তেমনি কাপুরুষোচিত | 
নিয়াজির নিজের কথায় 'শাক্তিপূর্ণ রাত্রি 
পরিণত হলো ভয়ার্ত মানুষের 
আর্তচিৎকার, ক্রন্দন ও জ্বালাও- 
পোড়াওয়ের নির্মম কালরাত্রিতে 1... 
এই সামরিক অভিযান নির্মমতা ও 
হৃদয়হীনতার নিরিখে চেঙ্গিস খান ও 
হালাকু খানের বোখারা ও বাগদাদের 
হত্যাকাণ্ড অথবা ব্রিটিশ জেনারেল 
ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের 
নরহত্যার চেয়েও ছিল বেশি ভয়ঙ্কর, 
ছিল অনেক বেশি বিভীষিকাময়' 
(12০8০610] 10151) ৯৪3 (017090 
100 ৪ (11076 ০01 ৮/811105, 
01511768170 17001101115... 11016 
101116815  8০00101 ৮783 ৪ 
019018% ০0 90811 0101916, 
11016 11010119599 10107 (76 
1185980169 01 13001078198, 8170 
17385110980 09 010917512 110917 
8170 177919100 117817, ০0181 
1811910579190851) 05 079 
1111191) 0০170181 199০1 (45- 
46) ২৫ মার্চের রাতেই ইয়াহিয়া 
খান ঢাকা থেকে সরে পড়েন। ঢাকা 
ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি টিক্কা খানকে 
বলেন, “তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করো" (1১011 07017 
০0) । যা নির্দেশিত হয়েছিল তা 
কেমনভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, সেটা দেখার 
জন্য ভুট্টো আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা 
করেন এবং নিজের কানেই শুনতে পান 
সাধারণ মানুষের আকাশবিদারী করুণ 
ক্রন্দনরোল, দাহ্য দ্রব্যের আওয়াজ, 
গতিশীল ট্যাক্কের কর্কশ গোঙানি, 
মেশিনগানের মর্মভেদী ভীতিকর 


স।ম।কা।লী।ন 


আওয়াজ | পরদিন ভোরে ভুট্টো ঢাকা 
ত্যাগের প্রাক্কালে টিক্কা, রাও ফরমান 
আলী এবং আরবাবকে তাদের পিঠ 
চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “যা 
দরকার ছিল তাই করা হয়েছে ']]) 
[016 10701101176 13170000 7১9(690 
1110108১1781777817 4১11 8170. 
/৮080 ০07 05 08015 
9017518101860 1061] 101 
00175  9%80015 ড/1780 83 
1199090. 

এতদিন পরেও জেনারেল নিয়াজির 
এসব উক্তি অনেকের মনকে উদাস 
করে তোলে । যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে 
পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষদের ভূমিকা 
ছিল এত উজ্জ্বল, যাদের রায় ১৯৪৬ 
সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অপরিহার্য 
করে তোলে, মাত্র দু'দশকের মাথায় 
ওই পূর্ব বাংলার মানুষদের ওপর এমন 
নৃশংসতা? এমন পৈশাচিক আচরণ? 
এমন বর্বরতা? 

নিয়াজির কথায়, সেই নৃশংসতা চেঙ্গিস 
খান বা হালাকু খানের বর্বরতাকে ম্লান 
করে দিয়েছিল । অথচ মাত্র ক'দিন 
আগেও পূর্ব বাংলা ছিল পূর্ব পাকিস্ত 
ন। ইতিহাসে এমন নির্মম শাসকদের 
দোসর আর আছে কি? জেনারেল 
নিয়াজির 116 1350:8981 ০01 1951 
[9115091. বইটি পড়ে পাকিস্তানের 
পাঠকরা ১৯৭১ সালের ঘটনাচক্রকে 


মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামরূপে গ্রহণ করে 
থাকেন । এই মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের 
লক্ষ্যে তারা সবকিছু ত্যাগ করে 
আত্মনিয়োগ করেন, পাকিস্তানের বর্বর 

বাহিনীকে পর়্দস্ত 'করতে । হাজারও 
স্থানে শহীদ স্তম্ভ রচনা করে এগিয়ে 
তে রিতা 
করতে | জেনারেল নিয়াজি যা হারিয়ে 
গেছে বলে মনে কষ্ট পেয়েছেন, যেমন 


[| আত্তার্তহীদ € 


গেলে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা 
স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা 
করে তেমনি আনন্দিত হয়েছেন 


প্রাসাদ রর (০414০ 
[10075009) নামে চিহিত, সে সম্পর্কে 
নিয়াজির গ্রন্থে একটি লাইনও নেই। 


পালনের 


তিনি বুদ্ধিজীবী হলে হয়তো আরও 
কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতাম ৷ গত ২৪ 
বছরে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফলে, বিশেষ 
রর করে পাকিভালের ডুই অঞ্চলের মধ্যে 
বেষম্যমূলক ফলে পূর্ব 

ননিদের মধ্যে যে জাতীয়তার দলগুলো 
একটার পর একটা বিকশিত হয়েছে 
এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর 
আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের 
পর জাতীয় পর্যায়ে যে আবহ সৃষ্টি হয় 


স।ম।কা।লী।ন 


এবং যার ফলে জাতীয়তাবোধ যেভাবে 
ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে, তারও 
কোনো নমুনা নেই তার লেখায় | নিজে 
তিনি পরাজিত এক সৈনিক । পরাজিত 
হয় পাকিস্তান । বন্দি হয় পাকিস্তানের 
প্রায় এক লাখ সৈনিক | অর্থহীন হয়ে 
পড়ে পাকিস্তানে অনুসৃত নীতিমালা । 
কিন্তু তমসার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে 
নতুন আলোর বর্ণাধারা সৃষ্টি হয়। পূর্ব 
পাকিস্তান হয় বাংলাদেশ । মৃত্যুর 
উপত্যকায় নতুন জীবন স্পন্দিত হয় । 
জেনারেল নিয়াজির বইটিতে এসবের 
বিন্দুমাত্র নেই । এসব অনুধাবনের জন্য 
সাহাদাত হোসেন খানের বাংলা ভাষায় 
অনুদিত বইটি এদেশের মানুষের এক 
নজর দেখা দরকার । 


লেখক: বিশিউ শিক্ষাবিদ, সাবেক উপধযার্চ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


আনত ও নিশ্িত ক।জের ওতিআন্তি 


স্মন্রণ বিভাগ 

জন পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 


৯0 ১৫২/৬ তা 
খা ৬4০১ ১8১০৮১১৬৭ 


সাহচর্যে আপনার মাদকাসভ সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 


রর 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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কর্তৃক করীম এঞ্ঞজ-এর শানে 
ব্যাঙ্গাতুক ফিলা তৈরির ফলে 
বিশ্বব্যাপী ধর্ম বর্ণ নিরশেষে সকলের 


নিন্দা ও ধিকার জানিয়েছেন । 
বাংলাদেশ সরকারও যথাযথ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে সমালোচিত ওয়েব 
সাইটগুলো ব্লক করে ইসলামী 
চেতনাবোধের পরিচয় দিয়েছে । কিন্ত 
বর্তমানে পুনরায় নিকোলা স্যাম বাসিল 
দোসররা বাংলাদেশ সরকার ও কোটি 
কোটি নবীগ্েমিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ 
ছুঁড়ে দিয়ে আগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হয়েছে । সরকারের কি এখানো তাদের 
প্রতিহত করার সময় আসেনি? 
তাদেরকে প্রতিহত করা এবং ধর্মীয় 
বিধানের আলোকে যথাযথ শান্তির 
বিধান করা সরকারের অত্যাবশক 
কর্তব্য । অনতিবিলম্বে সংসদে 
রাসফেমী আইন প্রণয়ন করতে হবে । 
অন্যথায় কোটি কোটি জনতার নবী 
প্রেমের সর্বগ্রাসী আগ্েগিরির আগ্নি 
উৎপাত শুরু হবে |] 

সমস্ত আম্বিয়া ঞবিটি মাসূম ও 
নিম্পাপ। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল 
নবুওয়ত ও রেসালত | নবুওয়তের 
সুউচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির পর গুনার 
কল্পনাও করা যায় না । যদি নবুওয়তের 
সাথে গুনাহ একত্রিত হওয়া সম্ভব হয়, 


মার্চ'১৩ 


তাহলে দীন ও শরীয়তের ওপর 
মানুষের আস্থা রাখা সম্ভব হবে না। এ 


কারণে গোটা উম্মতের তত্র 
সমস্ত আম্িয়া ঞরহিটি মাসূম ও 
নিষ্পাপ | 
গুনাহ তো দূরের কথা কুরআন 
করীমের “বর্ণনা অনুযায়ী নবী করীম 
করতেন না, বরং অহীর নির্দেশ ও 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী তিনি সমস্ত 
কাজ সমাধা করতেন । আন্নাহ 
তা*য়ালা ইরশাদ করেন, 

৫65) 2৩) ৫৩৪৪৩, 
“তিনি মনগড়া কোন কথা বলে আল্লাহ 
পাকের দিকে নিসবত করতেন না। 
বরং তার সকল কথা ও কাজই 
আল্লাহর প্রত্যাদেশ 1” 

সুতরাং নবী করীম এ্্-এর সমস্ত কথা 
ও কাজ মানব সমালোচনার উর্ধে । 
কারও পক্ষে তার কোন কাজের 
ব্যাপারে সমালোচনা বা প্রশ্ন করার 
অধিকার নেই । নুবুওয়ত ও রিসালতের 
আজমত-হুরমত রক্ষার্থে শরীয়তে এই 
বিধান সুস্থির করা হয়েছে । এ কারণে 


24৫ প5555৮ ৮৮৮80৫55245 26) ৫ 
তা 5১585475488 ৩5৫ 05 ৬! 
22 2822৫ ৮ পাঠিত 2 


৮2৫৪ 59৮৫ 2০৫ 
০৪২ ০৮ 5558 2455 49 ৮৪1৯) 


৩৫5 ০82 0280 2 এ ৮: 
০৫526580 
যারা আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, আল্লাহ ও তার 
রসূলের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং 
এবং কতককে প্রত্যাখান করি আর 
তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন 
করতে চায়, তাহলে তারাই প্রকৃতপক্ষে 
কাফের এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে 
অপমানজক আযাব ।”২ 
এই আয়াতে আমিয়া £ঞ্মহ্ি*-এর মাঝে 
ভেদাভেদ করা এবং কাউকে স্বীকার ও 
ঘোষনা করা হয়েছে । তা ছাড়াও যদি 
কেউ নবী করীম ্্জী-এর শানে তুচ্ছ 
করে, মিথ্যা অপবাদের স্তপ 


আববাস ন্ট বলেন, প্র 
5০০2 এপপপর্। 2৩ ০ এ 

দিত এশীপিওও আ। আদি 1 
ছারা রারাছি হারান 
ধারা য়ি তানিন ৩ হুর ০৮ এ 
31563 05 ০০9 ০০3 ও 
০8 ও ০৫ পরত 2৮ টা 
2০০৫৩4৪৮৫৪০ এ 


বে ৮৫০ তর 1০ হর ৫৮12 এ ০ 
০২১ এ 2৫ 1 চিঠি] ০০1০৩ ভশওি 


55752124০৮1 পুগু 
.29150 4৫ ৮52) 
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2০ 

৩০ 5৩5 ০5) বু শি ভীএ। 
কোটি রর 
1 


61০ 45599 2453 


০ ৩৯০৯০. 


65695 5416 529 5া 
কির তে ৫832105 
25698 ০ ৫5 
“নবী-রসূলের শানে গালমন্দ করা সর্ব 
প্রকার কুফর ও গোমরাহীর উৎস ও 
মেরুদণ্ড । অন্যান্য কুফরগুলো হচ্ছে 
এর শাখা প্রশাখা ।** 
নবী করীম এ কিংবা অন্য 
নবীর শানে স্পর্ধা ও ৃষ্টতা রন 
করা প্রকাশ্যে হোক কিংবা ইশারা- 
ইঙ্গিতে মুসলিম উম্মার সর্বসম্মতিক্রমে 
কুফর ও চুড়ান্ত পর্যায়ের গোমরাহী | 


মার্চ ১৩ 


কুরআন সুনার মধ্যে তার কঠিন শাস্তির 
কথা বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা 


্ 
ঠ ৪ 2 ০45৮৫ ৮৮৫ 


822 85205 0 028 0৫ ৫ 
টিন 
নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তার রসূলকে 
কষ্ট দেয়, তাদের ওপর আল্লাহর 
অভিশম্পাত রয়েছে ইহকাল ও 
পরকালে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি | 
অন্যত্রে তিনি ইরশাদ করেছেন, 


পপ গ্র্প প5৮ পা 


৪১ 6০22 রা 
“আর রঃ আল্লাহর 
তে 
রয়েছে” 
এই দুই আয়াতে নবী করীম ্-এর 
শানে স্পর্ধা প্রদর্শনকারীর ইহুকালীন ও 


'আসমা' ইহুদিয় র হত্যার ঘটনা: 
নবী করীম আ্রঞ্জ-এর যুগে আসমা 


ব্যাঙ্গকাব্যের মাধ্যমে নবীজিকে কষ্ট 
দিত এবং ইসলাম পরিত্যাগের 
প্ররোচিত 


ব্যাঙ্গাতবক কবিতা আবৃত্তি করল। 
কোন হযরত ওমায়ের কট তার কবিতা শুনে 
উত্তেজিত হয়ে মান্নত করলেন যে, যদি 
নবীজি বদর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে 
আসেন, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে 
হত্যা করব । 


নবী করীম আ্-এর প্রত্যাবর্তন করলে 
হযরত ওমায়ের রাতের বেলায় 
তলোয়ার নিয়ে রওনা হলেন এবং তার 
ঘরে প্রবেশ করলেন । যেহেতু তিনি 
অন্ধ ছিলেন, তাই আসমার অবস্থান 
নিশিত করে এবং তার পাশ থেকে 
ছোট বাচ্ছাদেরকে সরিয়ে তার ওপর 
হত্যা করলেন । 

হযরত ওমায়ের ঞ্ট মান্নত পূর্ণ করে 
প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নবীজির 
সাথে ফজরের নামাযে শরীক হলেন । 
অতপর নবীজিকে ঘটনার সংবাদ দিয়ে 
জবাবদিহিতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করলেন । নবীজি উত্তরে বললেন, “এটা 
এমন কোন কাজ নয় যার ব্যাপারে 
কোন ধরনের মতানৈক্য হতে পারে । 
মানুষ তো দূরের কথা ছাগল ও বেড়ার 
মাঝেও ঝগড়া হতে পারে না ।” অর্থাৎ 
তিনি একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 
নবীজির শানে স্পর্ধা প্রদর্শনকারীর 
হত্যার ব্যাপারেও কি জবাবদিহি 
করতে হয়, বরং এটা তো একটি বড় 
ধরনের ইবাদত ও সওয়াবের কাজ। 
এখানে মতানৈক্যের প্রশ্নই উঠে 
২ 
এর কাজের ওপর অত্যন্ত খুশি হয়ে 
সাহাবায়ে কেরামদেরকে খেতাব করে 
বললেন, “যদি তোমরা এমন কোন 
ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে গায়েবানা 
আল্লাহ ও তার রাসুলের সাহায্য 
করেছে, তাহলে ওমায়েরকে দেখ 1” 


আবু ইফ্ক ইহুদীর হত্যা: 

আবু ইফ্‌ক ইহুদী একশ বিশ বছর 
বয়স্ক ছিল । সে নবী করীম প্রঞ্র-এর 
নিন্দায় কবিতা আবৃত্তি করত এবং 
মানুষকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত 
করত । তার নিন্দা ও কষ্ট অতি মাত্রায় 
বৃদ্ধি পেলে নবীজি ইরশাদ করেন, 
'আমার পক্ষে এই দুষ্টকে কে বধ 
করবে? হযরত সালিম বিন ওমায়ের 
হত্যা করার মান্নত করেছি । 

অথবা নিজেই হত্যা হব। অতপর 
তাকে হত্যা করলেন ।৮ 


0 আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


কা'ব বিন আশরাফের হত্যা: 
তার হত্যার অন্যতম একটি কারণ ছিল 
সে ব্যাঙ্গকাব্যের মাধ্যমে নবী করীম 


নারীদেরকে ভনীয়ভ তার 
কবিতায় উপস্থাপন করত । 
অনুরূপভাবে. একদা নবীজিকে 
দাওয়াত দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করেছিল। তার এই দুষ্টামী 
মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে নবীজি 
সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন; 


08 সিএ ৮923৮ 
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কা'ব বিন আশরাফের হত্যার পূর্ণ 
বিবরণ হাদীসের প্রায় সমস্ত 
গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান ।৯২ 

আবু রাফে ইহুদির হত্যা: 

নবী করীম গ্র্জ-এর কট্টর দুশমন ছিল 


উদ্দ-এর অনুমতিক্রমে হযরত 
টি ওতাইক -এর 
তার : হত্যার মিশন সম্পাদন 
১ 

ইবনে আব্বাস 
এর ণী পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, নি কোন মুসলমান 


আল্লাহ অথবা কোন নবীকে গালমন্দ 
করে, তাহলে সে অবশ্যই নবী করীম 
উ্-কে অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে 
যাবে । তাকে তাওবা করতে বলা 
হবে। যদি সে তাওবা থেকে বিরত 
থাকে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। 
আর যদি কোন অমুসলিম নাগরিক এই 


মার্চ ১৩ 


কাজ করে, তাহলে তার জান-মালের 

নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং 

তোমরা তাকে হত্যা কর 1" 

হযরত উমর ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি 
2 

৮ 


(8145 


২3054 
986 5৫ 

“যে ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা কোন নবীকে 

হত্যা কর ৮ 

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ কাষী 

442 আয়ায শা লিখেছেন যে,, 


পর কি র্‌ 


0৮4দ এ 5২ ভা 
951 


594-5৬6 এব এজ 5 রি 
এড ুতকি55৬ এ 
25-০)1 251৮২ 5 ৯৫ বি। 
45135589455 

.৮১৯০৫| 23 
ও ধা প্রদানকারীকে ক্ষসাও করতে 
পারেন এবং হত্যাও করতে পারেন । 
কিন্তু উম্মতের ওপর তাকে হত্যা করা 
ওয়াজিব ৷ তবে তাকে তাওবার সুযোগ 
দেয়া হবে কি না? এবং পার্থিব 
আহকামে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে 
কি না? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য 
রয়েছে ১? 


+ আল-কুরআন, সরা আন-নাজম, ৫৩: ২-৪ 


২ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪: 
১৫০-১৫১ 

৩ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল 
মাআাদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, 
সুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান/মাকাতাবুল মানার আল- 
ইসলামিয়া, কুয়েত (সপ্তদশ সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৫ 

৪ কাধী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি 
হরুকিল ম্বভাফা, দারুল ফিকর, দামিক্, 


সিরিয়া ১৪০৯ হি. - ১৯৮৮ খরি.), খ. ২, 
পৃ ২২৩ 
« ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মুহতার আলাদ 
রর মুখতার _ হাশিয়াত ইবনে 


_ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
রা লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৩২ 
৬ কে) ইবনে তায়মিয়া, আস-সারিমুল 
হারাসুল ওয়াতানী আস-সুউদিয়া, সু'উদী 
আরব, পূ. ২৫০-২৫১, (খ) কাশ্ীরী, 
দীন, আল-মজলিসুল ইলমী, করাচি, 
পাকিস্তান তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ₹ 

২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০৪-১০৫ 

" আল-কুরআন, সরা আল-আহফাব, ৩: ৫৭ 

” আল-কুরআন, সরা আত-ত7ওবা, ৯: ৬১ 

৯ কে) ইবনে তায়মিয়া, গ্রাওজ্ঞ, পৃ. ৯৫-৯৬, 
(খ) মুহাম্মদ ইদরীস আল-কান্ধলবী, 


করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. ১৬০-১৬১ 

১ (ক) ইবনে সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
কুবরা, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, 
মিসর প্রেথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ২০০১ 
খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯, হাদীস: ১৬১৮, (খ) 
মুহাম্মদ ইদরীস আল-কান্ধলবী, গ্রাঁঙক্ত, খ. 
২, পৃ. ১৬২-১৬৩ 

১ (ক) ইবনে তায়মিয়া, এাওক্ পৃ. ৮০, (খ) 
ইবনে সাপ্দ, গ্রাওক্, খ. ২, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ১৬২২ 

*২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৫, পৃ. ৯০-৯১, হাদীস: ৪০৩৭ 

* আল-বুখারী, এাওজ্, খ. ৪, পৃ. ৬৩, 
হাদীস: ৩০২২ ও ৩০২৩ 

১ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, গ্াঁওক্ঞ, খ. 
৫, পৃ. ৫৫ 

১ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, প্রাক খ. 
৫, পৃ. ৫৫ 

** কাষী আয়ায, গ্রাঁওজ্, খ. ২, পৃ. ২১১ 

১৭ কাশ্মীরী, গ্রাগুজ্ পৃ. ১০৩ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাতকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দৃরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ* অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
তে দিনা জাত র০০তামারান্তানাবে নাজাত 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ ৷ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আস্তে আমীন" বলার দলীল 
প্রথম দলীল: আস্তে আমীন বলার শক্তিশালী দলীল, যা 
আগে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের বরাতে 
বলা হয়েছে। যাতে ইমামের 2%৫$2)১$৯ বলার পরে 
মুকতদীর আমীন বলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই 
রিওয়ায়তের কোন তাবীল ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে 
না।।...1540591 5৫14-এর ব্যাখ্যা হতে পারে যে, যখন 
ইমামের আমীন বলার সময় আসে তখন মুকতদীও আমীন 
বলবে । 
দ্বিতীয় দলীল: হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর র্্-এর 
হাদীস, যা হযরত শু”বা এর বর্ণনা করেন, যার শব্দ হচ্ছে, 
৮০ ৮245 | 
তৃতীয় দলীল: হযরত সামুরা শট ও হযরত ইমরান রা 
এর ঘটনা । 
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হযরত সামুরা কট বলেন, রাসূলুল্লাহ জজ নামাযে তাকবীরে 
তাহরীমার পরে সামান্য সময় চুপ থাকতেন এবং ১5... 
স₹৫$-$॥-এর পরও কিছু সময় চুপ থাকতেন । হযরত 
ইমরান গছ দ্বিতীয় সাক্তা (সামান্য সময় চুপ থাকা)-কে 
অস্বীকার করেন | শেষে উভয়ে হযরত উবাই ইবনে কা'্ৰ 
ল্ঘক্ট-এর কাছে গেলেন । তিনি বললেন, সামুরার স্মরণই 
যথার্থ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ জজ ₹64-0 ১$...৯-এর পরও 
কিছু সময় চুপ থাকতেন । (এ চুপ থাকা আমীন বলার জন্য 
হত 1), 
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“হযরত ইবরাহীম আন-নাখয়ী ঞ্ক্ুছ-এর এই ইরশাদ যে, 
পাঁচটি বিষয় ইমাম আস্তে বলবেন, সানা, আউষু বিল্লাহ, 
বিসমিল্লাহ, আমীন ও তাহমীদ ।”২ 
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আস্তে আমীন বলা আসল আর জোরে বলা 
শিক্ষার জন্য 

এখন চিন্তার বিষয়, উপরোক্ত উভয়বিধ বর্ণনার প্রকৃত সুন্নত 
কোনটি? এটি নির্ধারণে মুজতাহিদীনে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে । হানাফী ও মালিকীদের কাছে 
প্রকৃত সুন্নত হচ্ছে আমীন আস্তে বলা। কেননা আমীন 
একটি দু'আ, আর দু'আর প্রকৃতি হচ্ছে আস্তে করা । আর 
রাসুলুল্লাহ ক্রঞ্জঈ যতবারই আমীন জোরে পড়েছেন তা শুধু 
শিক্ষার জন্য পড়েছেন । যেমন_ যেসব নামাযে কিরআত 
আস্তে পড়ার কথা সেসব নামাযেও তিনি মাঝেমধ্যে দুএক 
পারেন নবীজী এ রাকাআতে অমুক সুরা পড়ছেন । 
এমনিভাবে হযরত ওমর এ্ক্ট-এর খিলাফতকালে একবার 
বাইরের এলাকা থেকে কিছু মানুষ দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
তার খিদমতে এলে তিনি নামাযে জোরে সানা পড়েছিলেন 
তাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে । 

আমাদের এ কথার প্রমাণ মেলে ওয়ায়িল ইবনে হুজর রক 
এর হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস আবু বিশর আদ-দুলাবী 
তার কিতাবুল আসমা ওয়াল-কুনায় নিম্োক্ত শব্দে উল্লেখ 
করেন, 
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রাসুলুল্লাহ আমীন বলতেন । আমীন বলার সময় 
আওয়াজ উচ্চ করতেন | আমার বিশ্বাস যে তা আমাদের 
শেখানোর জন্যই ছিল 15 


ইমাম তাবারানী এজি আল-মু'জামুল কবীর শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে এভাবে: 
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৩95 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর কট থেকে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন, আমি দেখেছি নবী করীম এজ নামায শুরু করেছেন । 
যখন তিনি সুরা আল-ফাতিহা শেষ করেন তখন তিনবার 
আমীন বলেন ।'* 
মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং জোরে আমীন বলার 
জোরালো প্রবক্তা, তিনি এই হাদীসের মর্ম বয়ান করেন যে, 
হযরত ওয়ায়িল ক্ষ তিন নামাযে নবীজীকে জোরে আমীন 
বলতে শোনেন । হাদীসের মর্ম এই নয় যে, একই 
রাকাআতে তিনবার আমীন বলতে শুনেছেন । ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী এ্রক্ষই-এর এই মন্তব্য মাওয়াহিবের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে 


মার্চ ১৩ 


সুতরাং এ রিওয়ায়তসমূহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ সবসময়ই জোরে আমীন 
বলতেন না। কদাচিৎ লোকদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য 
বলতেন । 

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-হাম্বলী এরও যাদুল 
মা'আদের নবীজীর দু'আয়ে কুনুত অধ্যায়ে এ জোরে আমীন 
বলার এ উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন | 

তিনি যদি সর্বদা জোরে আমীন বলতেনই তাহলে হযরত 
ওয়ায়িল একে 43186 'আমার বিশ্বাস যে তা 
আমাদের শেখানোর জন্যই ছিল ।' অথবা ১১৫ ॥৩-ঠা) :403 
51 'তিনতিনবার আমীন বলেন বলার প্রয়োজন পড়ত 
না। 


সুফিয়ান আস-সওরী একটি ও শু'বা এ্রক্ষছ-এর 
রিওয়ায়তের সমন্বয় 
এদিকে সুফিয়ান আস-সওরী এছ ও শু*বা এ্রক-এর 
রিওয়ায়তের মতপার্থক্য নিয়ে কথা থেকে যায় । প্রকৃতপক্ষে 
এতে কোনও মতপার্থক্য নেই; বরং একই অবস্থার 
বিবৃতিগত ভিন্নতা । আওয়াজ টানা ও উচ্চকিত করার মর্ম 
হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ জর বশেষত ওই স্থানটিতে আমীন আস্তে 
বলেননি; বরং জোরেই বলেছিলেন । তবে যত জোরে তিনি 
সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন তত জোরে আমীন পড়েননি; বরং 
আমীন পড়ায় তার কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল । যেমন- 
ইমাম আন-নাসায়ী এক্সছ-এর ভাষ্য, হযরত 
2525 -এ ভ ৬ এ ৬৪ ৭95 ও 20৪৬৪ 
€30-0039 ৮45 ৮৮০ ৪৯ ৫6 ০. এ এ 
. 22 টাচ 2৮৫ এত 2৫80 
“ওয়ায়িল ইবনে হুজুর রুক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
রাসুলুল্লাহ জজ ০20 9...৯ পর্যন্ত পৌছুলেন তখন 
আমীন বললেন, আমি (ওয়ায়িল ইবনে হুজুর রই) তা 
শোনলাম; অবশ্য আমি তার পেছনেই ছিলাম 1? 
অর্থাৎ হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজুর ঞ্্ট সামনের কাতারে 
নবীজীর পেছনেই দণ্ডায়মান ছিলেন, যেখানে সাধারণত আবু 
বকর লা ও ওমর জট দাড়াতেন | হযরত ওয়ায়িল এ 
কে সম্মানবশত ওখানে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল । 
ওখানে দীড়িয়েই তিনি তাকে আমীন বলতে শুনেছিলেন । 
এর ৷ এজন্য তিনি এতটুকু জোরে বলেছেন, যতটুকু জোরে 
বললে ওয়ায়িল এট শুনতে পান | এই হচ্ছে ১৩ ০৪৫৪ 
(তার আওয়াজ লঘু)-এর মতলব । 


সারসংক্ষেপ 
0 আত্তান্তহীদ ১২ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


“আমীন” জোরে বলার এই বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত 
এই দীড়াচ্ছে যে, হযরত শাইখুল হিন্দ প্র 
চ্যালেঞ্জধারীদের কাছে দাবি করছেন যে, আমীন অনুচ্চস্বরে 
বলা যেখানে আসল আর জোরে বলাটা সাময়িক | সেখানে 
যেসব লোক সাময়িক ব্যাপারটি নিয়ে হঘ্বিতম্বি করে তাকে 
প্রথমেই নিজস্ব দাবিটা স্পষ্ট করেই বলতে হবে । নিজের 
দাবিটা স্পষ্ট করে তুলতে হবে । বলতে হবে, জোরে আমীন 
বলা সুন্নত এবং তা বিশদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা 
প্রমাণপুষ্ট ৷ এ দুটি দিক ছাড়া দাবি প্রমাণিত হতে পারে না। 
প্রথমত: বাদীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ 
জজ সর্বদা উচ্চশব্দে আমীন বলতেন । অর্থাৎ প্রিয়নবী ্রঞ্জু- 
এর রোজকার আমল ছিল উচ্চশব্দে আমীন বলা । এটি 
ছাড়া সুন্নত প্রমাণ হতে পারে না। কেননা রিওয়ায়তের 
ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখা গেছে, উচ্চস্বরে আমীন নিছক 
শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছিল, ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে নয় । সুতরাং 
“সর্বদা' বা 'দাওয়াম' প্রমাণ করতে হলে ভিন্ন দলীল লাগবে, 
যা বাদীর কাছে নেই । 
দ্বিতীয়ত: কিংবা বাদীকে এতটুকু প্রমাণ করতে হবে যে, 
প্রিয়নবী ই্রস্-সর্বশেষ নামাটিতে উচ্চশব্দে আমীন 
বলেছেন । যাতে রহিত হওয়ার সমূহ সম্তাবনাটুকুও খতম 
হয়ে যায় । কেননা যদি সর্বশেষ নামাযে উচ্চশব্দে আমীন 
বলা প্রমাণিত না হয়, তবে বলা যেতে পারত এটি পূর্ববর্তী 
আমল যা এই আমল দ্বারা রহিত হয়ে গেছে । সুতরাং 
আখেরি নামাযে জোরে আমীন বলা প্রমাণ করা । 
উপর্যুক্ত দুটি ব্যাপারের কোনও একটি প্রমাণ করা ছাড়া 
উচ্চশব্দে আমীন বলা যেমন বাকি থাকতে পারে না, তেমনি 
“মনসুখ" হয়নি তাও বলা যাবে না; বরং উভয়টির সম্ভাবনা 
সমানভাবে থেকে যায় । কেননা উচ্চশব্দজনিত রিওয়ায়ত 
সর্বদা উচ্চশব্দে বলার ও উচ্চশব্দ রহিত হওয়ার 
ধারবাহিকতায় নিশ্থুপ। তাই উচ্চশব্দের রিওয়ায়ত 
অনুচ্চশব্দের জন্য রহিতকারী হতে পারে না। কেননা 
নসখের জন্য প্রথমে “তাআরুয” তথা সাংঘর্ষিক হওয়া 
জরুরি । এরপর কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা 
প্রমাণিত হওয়া জরুরি | উচ্চশব্দের রিওয়ায়ত আগের 
একথা প্রমাণিত, পরের নয় | সুতরাং তা অনুচ্চস্বরে আমীন 
বলার হাদীসের জন্য কীভাবে 'নাসিখ' তথা রহিতকারী হতে 
পারে? 
ওদিকে অনুচ্চশব্দে আমীন বলার হাদীস আসল; কেননা 
আস্তে আমীন বলাই আসল ও প্রকৃত নিয়ম | যদি উচ্চশব্দে 
আমীন বলার হাদীস না থাকত তাহলে এর ওপরই আমল 
ওয়াজিব হত । যেহেতু উচ্চশব্দে আমীন বলার হাদীস আছে 
সারে জারীর ররর হাদাটের দির জামির 
8 
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এখন যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে, যেভাবে সর্বদা উচ্চশব্দে 
আমীন বলা কিংবা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় । 
সুতরাং অনুচ্চশব্দে আমীন বলার হাদীস উচ্চশব্দে আমীন 
অনুচ্চশব্দে আমীন বলাও তো সর্বদার প্রমাণসিদ্ধ আমল নয় 
কিংবা সর্বশেষ আমল নয় | 

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, অনুচ্চশব্দের হাদীস 
উচ্চশব্দের হাদীসের জন্য রহিতকারী নয়, কথা ঠিক; কিন্তু 
অনুচ্চশব্দে আমীন বলা উত্তম কোন সন্দেহে নেই । কেননা 
আমীন একটি দু'আ ও মুনাজাত, যা আল্লাহ তা'আলার 
দরবারে পেশ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা (না্উযু 
বিল্লাহ) না বধির, না অনুপস্থিত-যেমনটি সহীহ আল-বুখারী 
শরীফে উল্লেখ রয়েছে । তাই দু'আ আস্তে করা উত্তম । 
আমীনও এক প্রকার দু'আ, কাজেই এটিও অনুচ্চশব্দে বলা 
শ্রেয় । আর উচ্চশব্দে বলা কেবল জায়িয | 

এখন নিরপেক্ষভাবে কাউকে যদি বলা হয় যে, যারা 
আসলের উপর আমল করে তারা কি প্রকৃত হাদীসের 
অনুসারী, নাকি যারা সাময়িক শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য বলা 
হাদীসের উপর আমল করে তারা? 


শায়খুল হিন্দ এক্ট-এর চ্যালেঞ্জ 
আপনারা আমাদের কাছে অনুচ্চস্বরে 'আমীন' প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ 


*সহীহ' “সরীহ' (সুস্পষ্ট-পাঠ) হাদীস দাবি করছি। যদি 
দেখাতে পারেন তবে ১০ এর বদলে ২০ নিয়ে নিন, না 
পারলে কাউকে আর মুখ দেখাবেন না । 

এতটুকুও যদি না পারেন তাহলে কমপক্ষে নবীজীর জীবনের 
সর্বশেষ নামাযের আমীনটি উচ্চস্বরে ছিল বলে প্রমাণ দিন । 
১০-এর বদলে ২০টি রুপি নিয়ে নিন। না পারলে 
আপনারাই বলুন, সুন্নতের প্রকৃত অনুসারী কারা- আপনারা, 
না আমরা? 

সত্যি বলতে কি, রাসুলুল্লাহ স্রঞ্জএর হাদীস উচ্চস্বরে 
আমীন, সর্বদা আমীনের ইঙ্গিতবহ নয়। প্রিয়নবী 
সর্বশেষ নামাটিতে আমীন উচ্চস্বরে বলেছেন এমনও কোন 
প্রমাণ নেই । তাই উচ্চস্বরে আমীন বলা কিংবা রহিত হওয়া 
উভয় সম্ভাবনাই সমানভাবে থাকছে । এ জন্য উচ্চশব্দে 
আমীন-সংবলিত হাদীস ও অনুচ্চশব্দে আমীন-সংবলিত 
হাদীস পরস্পর বিরোধী নয় কাজেই উচ্চ-অনুচ্চ দুটি 
বিষয়ই এখানে নীরব থেকে যাচ্ছে । অতএব এর কোনটির 
প্রতিই আমল অবধারিত হতে পারছে না; তবে একটি না 
একটি অবশ্যই উত্তম হবে । অনুচ্চস্বরে আমীন বলার 
করতে না পারলেও শ্রেয় হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই 
ইঙ্গিতবহ । 


॥ তাত্তান্তহীদ ১৩ 
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বিশেষ করে যখন অপর একটি হাদীস বলছে 

1 ১3 ০ ০5245) 
“তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না, 
(যে তাকে উচ্চস্বরে ডাকতে হবে) ।”* 
এরূপ আরও দলীল যেগুলো দু'আ অনুচ্চস্বরে শ্রেয় হওয়ার 
ওপর মোক্ষম দলিল | তাই হানাফীরাই হাদীসের প্রকৃত 
অনুসারী । আর আপনারা হাদীস অস্বীকারকারী । 
শায়খুল হিন্দ ঞ্রক্ঘছ যে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার 
বিস্তারিত এই যে, 
এড 411১5565505 :45 জি 29 ৬৪৯০৪ 


০ 


নি 132 হি তা 545 6 93005 1321 1১1 ৪ 
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151291 2াঃ 5 এরি ভি তি 


4:2% 


৮৮৫৬ ১ 8 49৬২৩ পি ৩ পা 
(842 0245 225 06৮৮48 
রাসুলে আকরম ক্রঞ্-এর সঙ্গে সফর করছিলাম । যখন 
আমরা কোন এক ময়দানে পৌছুতাম তখন “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, বলতাম । এতে তোমাদের কণ্ঠ 
উচ্চকিত হত | এ মর্মে নবীজী গঞ্জ ইরশাদ করেন, “হে 
লোকেরা! তোমরা নম্রতা অবলম্বন কর। তোমরা কোন 
বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছে না । কেননা তিনি 
তোমাদের সাথে আছেন । তিনি সর্বশ্লোতা ও নিকটবর্তী, 
বড়ই বরকতময় তাঁর নাম, অতি উচ্চে তার মর্যাদা ।”৯ 
আল্লামা আইনী এক্স এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, 


55409 8308 ০১০1 69 2 4০ 
রাসুলুল্লাহ ঞ্রঞ্জ-এর এ কথা দ্বারা বোঝা যায়, জোরে যিক্র 
ও দু'আ করা মাকরুহ 1১ 
আল্লামা খাত্তাবী ঞরজ্ছি বলেন, 

2516০48055০ 
নবীজীর উদ্দেশ্য হল তোমরা জোরে বলা থেকে বিরত থাক 
এবং থাম 1১ 
হাদীসটি উদ্দেশ্য এই নয় যে, দোয়া ও যিকির হালকা 
আওয়াজে কর, যেমনটি মেসবাহুল আদিল্লা-এর রচয়িতা 
বয়ান করেছেন । 


১ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩৩৩, পৃ. ২৬৯, 
হাদীস: ২০০৮১; খে) আবু দাউদ, এাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২০৭, হাদীস: 
৭৭৯ 

২ (ক) আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী,_ আল-ম্বসারাফ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
_ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৭, হাদীস: ২৫৯৭; (খ) ইবনে আবু 
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শায়বা, আল-মুসারাফ ফাল আহাদীস ওয়।ল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, পৃ. ২৬৭, হাদীস: ৮৮৪৯ 

ও আদ-দুলাবী, আাল-কুনা ওয়াল আসমা, দারু ইবনি হাযম, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৬১০, হাদীস: ১০৯০; হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর ক্ষ থেকে বর্ণিতা] 

* আত-তাবারানী, আল-মৃ'জায়ূল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ২২, পৃ. ২২, হাদীস: ৩৮ 

« আয-যুরকানী, শরহুল মাওয়াহিবুল লুদ্রনিয়া বিল মানাহিল 
মৃহাম্মাদিয়া, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩৩০ 

৬ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল 
ইবাদ্দ, মুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (সপ্তদশ সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬৬ 

+ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান - আস-সুনানুস স্থগরা, 

মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. 

১৪৫, ৯৩২ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ৪, পৃ. ৫৭, 

হাদীস: ২৯৯২; হযরত আবু মুসা আল-আশআরী ঞক্ু থেকে বর্ণিত 

আল-বুখারী, গজ, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস: ২৯৯২ 

* বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতিল কারী শরহু সহীহিল বুখারী, 

দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. ১৪, 

-২৪৪ 
উনি এরাওভ্, ক. ১৪, পৃ. ২৪৫ 


0৩. 
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[আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ঞ্ঞঞ্জ-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | কেননা নবী করীম ও্ঞ্র-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বরর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নির্রশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুনাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে' শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ ॥ 


পরা 2০৬ 


26153$০৬৮ 
এ 05 ও এ ও শরনুগ্রে 
-স্ব ৬৫০ ০৬০ ৩৫০ 
ক্রেতা এ ১৪ ০৮০৯ 

৯125 ০5 


মার্চ ১৩ 


“যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাআত 
নামায আদায় করবে, তার জন্য 
জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। 
যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাআত 
এবং ফরযের পর দুই রাকাআত, 
মাগরিবের পর দুই রাকাআত, ইশার 
পর দুই রাকাআত, ফজরের ফরযের 
পূর্বে দুই রাকাআত 1” 

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান করে 
হাদিস ও ফিকহবিশারদগণ বলেছেন 
যে, পাচ ওয়াক্ত নামাযে সর্বমোট বারো 
রাকাআত সুনাতে মুয়াক্কাদা রয়েছে, যে 
ব্যক্তি নিয়মিত তা পালন করবে, তার 
জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে । এই 
হাদীসের আলোকেই হানাফি 


নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এরকম উল্লেখিত 
রয়েছে ও 


সুন্নাত ও নওয়াফেল 


দিয়েছেন যে, 


9 , ৭১2 ও | রা 28 
উ। 5৫ 3551 ১2 29০20 টন 


(9৫5 
“হে লোক সকল! তোমরা ঘরে নামায 
পড়। কেননা ঘরের নামায হল 
মানুষের সবেত্তিম নামায | তবে ফরয 
ব্যতীত 15 
এই হাদীসের ভিত্তিতি আইনম্মায়ে 
আহনাফের মত হল, সমস্ত সুন্নাত ও 


) তত্তান্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


নওয়াফেল ঘরে পড়া উত্তম | কিন্তু ঘরে 
ফিরে যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছুটে 
যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে 
মসজিদে আদায় করে নেবে । 
বর্তমানে মানুষের মধ্যে উদাসীনতার ০ 
হার বেশি হিসেবে মসজিদে পড়ার 
ফতওয়া দেওয়া হয় । কিন্তু যদি কারো 
আত্মবিশ্বাস থাকে যে, ঘরে গিয়েও 
তার সুন্নাত ছুটবে না, তাহলে তার 
জন্য এখনও ঘরে সুন্নাত আদায় করা 
উত্তম ।£ 


ফজরের সুন্নীত প্রসঙ্গে আলোচনা 
উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে ফজরের 
সুন্নাতও ঘরে আদায় করা উত্তম । কিন্তু 
যদি কারও পক্ষে ঘরে সুন্নাত পড়ার 
সুযোগ না হয় এবং মসজিদে জামায়াত 
শুরু হয়ে যায়, তাহলে যদি এক 
রাকাআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
তবে মসজিদের বাইরে কিংবা 
জামায়াতের কাতার থেকে দুরে 
মসজিদের কোন পাশে দুই রাকাআত 
সুন্নাত আদায় করে নেবে । এই বিধান 
ফজরের সুন্নাতের সাথে নির্দিষ্ট, ফজর 
ব্যতীত অন্য কোন নামাযের সুনাত 
ফরয শুরু হওয়ার পর আদায় করা 
নাজায়েয । কেননা নবী করীম ্র্জ 
ইরশাদ করেছেন, র্‌ 

১ £০ ১৬ | ০1 121) 


12522 
“যখন নামায আর্ত হয়ে যায়, তখন 
ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায 
জায়েয নেই 1 
এই হাদীসের ভিত্তিতে যুহর, আসর ও 
এশার নামায আরম্ভ হওয়ার পর কোন 
ধরনের সুন্নাত বা নফল পড়া নাজায়েয 
এবং এতে কারো কোন দ্বিমত নেই । 
কিন্তু ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব ও 
তাকিদ অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় 
বেশি । এমনকি একটি হাদীসে নবী 
(০ (8359৮ 815 4১৮২ 
ছাড়বে না, যদিও দুশমনের ঘোড়া 
তোমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায় 1” 


মার্চ'১৩ 


অন্যত্র হযরত আয়িশা টি থেকে 
এ 
রে 451052:8879054 ৪ 590 


শপ] 0 
মধ্যে ফজরের দু* রাকাআত সুন্নাতের 
সবাধিক হিফাযত করতেন |” 
ফজরের সুন্নাতের এই তাকিদ ও 
গুরুত্ব সামনে রেখে “আবাদালায়ে 
সালাসা” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ধর্া্ট-এর আমল প্রত্যক্ষ 
করুন যে, তারা জামায়াত শুরু হওয়ার 
পরও ফজরের সুন্নাত আদায় 
করেছেন । বর্ণিত রয়েছে যে, 


০ পি ০ 


১৩৮৪ ) :$ শপ ৩: সর্টী ৩৮ 
১০ ৬ চজ প৬%। 


৫৪ ১ ৩ ০৪৪, (5% ৩৮ 
৩০5 0 নি তেন ও 983 2০০১০ ] 
১৮006 শা এ লা 
সাহা হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ধষ্্ী তার ঘর 
থেকে বের হলেন । ফজরের জামায়াত 
শুরু হয়ে গেল, কিন্তু তিনি রাস্তায় দুই 
মসজিদে প্রবেশ করে মানুষের সাথে 
জামায়াতে শামিল হলেন ।” 
হযরত নাফে' বলেন, 
১৯৯) ১১০৩৯ ১০৪০৭ এ 
৫০6০৪ ০850 ০5 


৩] 
“আমি ইবনে ওমরকে ফজরের 
নামাযের উদ্দেশ্যে জাগালাম । 
ইতিমধ্যে ফজরের জামায়াত শুরু হয়ে 
গেল । তিনি প্রথমে দুই রাকাআত 
নামা আদায় করলেন 1” 


০ ৩৪৯৬-৬৪০ 


০ ০০৪ জ 15 


রি 055 ্ ৪1 


নামায আরম্ভ হয়ে গেল। তিনি দুই 
রাকাআত সুন্নাত আগে পড়তে পারেন 
নি । তাই তিনি প্রথমে ইমামের পেছনে 
দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করে 
অতপর জামায়াতে শরিক হলেন 1১ 


৮) ৩ ৭৮৩৮: ৪৬০ 
ভি এুি9৩৯০১৭ 
০৬৪৮০5৫1254 

সা ০৪০ 
“আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুসা বলেন, 
পড়তেছিলেন । অতএব তিনি একটি 
খুঁটির কাছে দুই রাকাআত নামায 
আদায় করলেন । কেননা, তিনি 


পারেননি ।১২ 


48 9৮৫2) ০০15১4-0| রা ১৪ 
৪১০৩ ৩৩১২-০০০৮০৩ এ] 
1১516542556 পি 

(3১ 


হযরত আবু দারদা কট যখন 
মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন 
দীড়িয়ে গেল। তিনি মসজিদের এক 
কর্ণারে দুই রাকাআত নামায আদায় 
করলেন অতঃপর জামায়াতে শরীক 
হলেন 1” 


॥ তাত্তান্তহীদ ১৬ 


তা এ 
3১১০ 3 98 দে এই 92 
০০:০৭ | ৮ 3 ০৪৪ (2 


1০৯-০31৯16 50456 
১82 
বলেন, আমরা হযরত ওমর 
এর সাথে নামায পড়ার জন্য উপহ্থি 
হতাম ফজরের দই রাকাত আদায় 
করে তেন। ও আমরা 
মসজিদের শেষ দিকে দু'রাকাআত 
পড়ে জামায়াতে শরীক হতাম 1১৪ 
এটা হল সাহাবায়ে কেরামের আমল । 
এজ্ছি উল্লেখ করেছেন যে, কমপক্ষে 
নয়জন বিজ্ঞ তাবেঈ থেকে জামায়াত 
শুরু হওয়ার পর সুন্নাত আদায় করার 
কথা বর্ণিত রয়েছে ।৮ 
সুতরাং সাহাবা ও তাবেঈনদের এই 
আমলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে বলা যায় 
যদিও হাদীসে জামায়াত শুরু 


হাদীসের নিষেধ, ফজরের সুন্নাতের 
তাকিদ ও গুরুত্ব এবং সাহাবা ও 
তাবেঈনদের আমলকে সমন্বিত করে 
হানাফী ইমামগণ বলেছেন যে, 
জামায়াত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত বা 
নফল পড়ার অনুমতি নেই । কিন্ত 
ব্যতিক্রম | যদি ইমামের সাথে একটি 
রাকাআতও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
তাহলে জামায়াতের কাতার থেকে দূরে 
মসজিদের কোন কর্ণারে সুন্নাত আদায় 
করে জামায়াতে শামিল হওয়া উচিত । 
তবে জামায়াতের কাতারে কিংবা 
কাতার সংলগ্ন এই সুনাত আদায় করা 
মাকরূহে তাহরীমী । আর যদি উভয় 
রাকাআত ছুটে যাবার সম্ভাবনা থাকে, 


মার্চ ১৩ 


তাহলে সুন্নাত পড়া ব্যতীত জামায়াতে 
শামিল হয়ে যাবে 1৮৬ 
অতএব যদি ফজরের আগে দুই 
রাকাআত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না হয়, 
তাহলে সূর্যেদিয়ের পর এই টা 
কাযা করা হবে, সূোদয়ের আত 
লন একট হাসন কী 
ঠা ৪৫ 40 


5৫ 
'যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাআত 
সূযোদয়ের পর তা আদায় করা 
উচিত 1১৭ 
ইমাম হাকিম এক্ছি এই রেওয়ায়ত 
উল্লেখ করে তাকে বিশুদ্ধ বলেছেন 
এবং ইমাম যাহাবী ক্ষ তাকে সমর্থন 
করেছেন ৯ 
এখানে সূর্যোদয়ের পর কাযা করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অন্য 
রিওয়ায়তে ফজরের নামাযের 


ফজর সুন্নাত আদায় করা যাবে না 
হযরত আবু হুরায়রা /্ হতে বর্ণিত, 
এ ৩০ উ৪ পু ঝা ০০ 0:59) 
এনএ ০৪ এ ৪ 

51125 
টি 


পর্যন্ত এবং আসরের পর সৃযস্তি পর্যন্ত 
নামায পড়তে নিষেধ করেছেন 1৯ 


ফজরের সুন্নাত সারসংক্ষেপ 

জামায়াত শুরু হওয়ার পর কোন 
ধরনের সুন্নাত বা নফল নামায শুরু 
করা নাজায়েয । কিন্তু ফজরের দুই 
রাকাআত সুন্নাত জামায়াত শুরু 
হওয়ার পরও আদায় করা জায়েয 
আছে । যদি ইমামের সাথে একটি 
রাকাআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
তাহলে প্রথমে মসজিদের কোন পার্শে 
দু'রাকাআত সুন্নাত আদায় করে 


জামায়াতে শামিল হওয়া উচিত | তবে 
যদি উভয় রাকাআত ছুটে যাওয়ার 
সম্ভাবনা হয়, তাহলে সুন্নাত পড়া 
ব্যতীত জামায়াতে শামিল হবে এবং 
সূযোদয়ের পর তা কাযা করবে | তবে 
সূর্যোদয়ের আগে এই সুন্নাত পড়বে 
না। কেননা বিশুদ্ধ রেওয়ায়তে ফজর 
পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 


9: 5 তথ চা ০৫ পু ক $ 


2190 4 ৬৫০ নী 

“নবী করীম আর যুহরের আগে চার 
রাকাআত এবং ফজরের আগে দুই 
রাকাআত কখনো ছাড়তেন না 1২০ 
এই হাদীস দ্বারা যুহরের আগে চার 
হল । অন্য রেওয়ায়তে উম্মুল মুমিনীন 
নবী করীম ক্র্ী ইরশাদ করেছেন যে, 
9 ৪৬০ যো 15 9৮ ৬৪ 

51০6৮ এন ও ০8 
'যে ব্যক্তি যুহরের আগের চার 
রাকাআত ও যুহরের পরের চার 
রাকাআত নিয়মিত আদায় করবে, সে 
জাহানামের ওপর হারাম হয়ে 
যাবে ২১ 
এই রেওয়ায়ত দ্বারা যুহরের পরবতী 
চার রাকাআতের ফযীলতও জানা 
গেল । তবে সেই চার রাকাআত থেকে 
দুই রাকাআত সুনাতে মুয়াক্কাদা এবং 
অপর দুই রাকাআত হল নফল । আর 
এটাই হানাফী মাযহাব ।২২ 
কিন্তু যুহরের পূর্ববত চার রাকাআত 
সুযোগ না হয়, তাহলে যুহরের পরে 
তা আদায় করে নেবে । বিনা ওজরে 


| আত্তান্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
তা ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত নয় । 


50 0০41005৪ জ 2 ঠা) 
এ (৯০ 0 
নবী করীম উজ্জ যদি কোন সময় 
যুহরের পূর্ববর্তী চার রাকাআত সুন্নাত 
আদায়ের সুযোগ না পেতেন, তাহলে 
ফরযের পর তা আদায় করতেন 1৩ 
কিন্তু তা জামায়াতের পর পরই আদা 
করা হবে নাকি পরবর্তী দু'রাকাআত 
সুন্নাতের আদায়ের পর? এ ব্যাপারে 
নবী করীম আ্র্রএর আমল বর্ণনা 
করেছেন যে, ॥ 
24৬১ ০৮] 4 55912 28619) 


এ] এ ০০ রঃ 


সুন্নাত আদায় করতে সক্ষম না হলে 
যুহরের পরবর্তী দু'রাকাআত সুন্নাতের 
পর তা আদায় করতেন 1১৪ 

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবে দু'টি মত 
বিদ্যমান । কিন্তু ফতওয়া হল ইমাম 
আবু হানীফা ঞ্রঞ্ই-এর মতের ওপর 
যে, এই চার আকাআত সুন্নাত পরবর্তী 


তার এ ভি 


বিক্িত আওয়াল পপ করত লে হর? 


জুমুআর নামায 
জুমুআর নামায সর্বমোট বার 
রাকাআত । চার রাকাআত সুন্নাত, দুই 


কিন্তু এখানে শুধু 
এতটুকু স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি 
কোন ব্যক্তির জুমু'আর নামায ছুটে 
যায়, তাহলে তার পক্ষে যুহরের নামায 
আদায় করা ওয়াজিব । 


আসরের নামায 

রাকাআত | চার রাকাআত সুন্নাত 
[যায়িদা] এবং চার রাকাআত ফরয । 
আসরের চার রাকাআত সুন্নাত হল 
সুন্নাতে যায়িদা, যা পড়লে সওয়াব 
আছে এবং না পড়লেও কোন গুনাহ 
নেই । কিন্তু সময়-সুযোগ থাকলে এই 
সুন্নাত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 
কেননা, স্বয়ং নবী করীম আজ এই 
সুন্নাত আদায় কারীর জন্য রহমতের 
দো'আ কামনা করেছেন। তিনি 
ইরশাদ করেছেন যে, 


এন 0 ডি | | ৯) 
এরি 
'আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির প্রতি 


রহমত বর্ষণ করুন যে আসরের আগে 
চার রাকাআত নামায পড়ে ।”২৬ 
হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী 
একই উল্লেখ করেন যে, আসরের 
সুমাতের ফযীলত সম্পর্কে শুধু 
রহমতের কথা উল্লেখ করা প্রতীয়মান 
করে যে, এর সওয়াব অত্যন্ত বেশি, যা 
বর্ণনা শক্তির বাইরে | 


মাগরিবের নামায 
মাগরিবে তিন রাকাআত ফরয, দুই 
রাকাআত সুন্নাত এবং চার কিংবা ছয় 


৮০৫০৫ ০১৮ | 4০4 ৩) 
চারটি ১০4৮5 
21015225240 ৩৫5৬1 


প্রত 
পি 


85875 5 ১৪35362 
“যে মাগরিবের পর ছয় রাকাআত 
নামায আদায় করবে, মাঝখানে কোন 
ধরনের মন্দ কথা বলবে না, তবে তা 
বারো বছরের ইবাদতের সমতুল্য 
হবে ৮ 


আল্ওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না, 
সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার 


করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


ভি. আই. পি টাওয়ার শপিং কমপ্রেক্স 


২য় তলা, কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৮১৮-৫৭২১০১ 
61811: 81/21714260)/91100.001) 


আখহী পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাগণ সরাসরি 


»-০৯৮১৮-৫৪৭৯১১৩-০৯ 


মার্চ ১৩ 


কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল । 


॥ আত্তান্তহীদ ১৮ 
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এই ছয় রাকাআত কি সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদার দু'রাকাআত ছাড়া নাকি 
সেগুলো সহ? এ ব্যাপারে ফিকহ 
বিশারদগণের উভয় মত বিদ্যমান । 
উত্তম । তবে হাদীসের উন্লেখিত শব্দে 
সুন্নাতের দু'রাকাআত গণ্য করে ছয় 
রাকাআত হিসেব করারও অবকাশ 
রয়েছে । ইমাম মরওয়াধী রেওয়ায়ত 
করেছেন যে, 

মাগরিব ও ইশার মধ্যে চার রাকাআত 
নামায আদায় করতেন এবং তিনি 
একথাও বলেছেন যে, নবী করীম এ 
এই নামায আদায় করতেন । হযরত 
মা'মার ঞ্ক্ছি রেওয়ায়ত করেছেন যে, 
সাহাবায়ে কেরাম পাট মাগরিবের 
করতেন ২৯ 


তবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা 
ঞল্ধ থেকে বর্ণিত, নবী করীম আজ 
১৬০ ৪০ 2০0 এব ৫০৬ 
মিনা পে 
এল] এ এ এ 
“যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ 


তা'য়ালার তার জন্য জান্নাতে একটি 
ঘর তৈরি করবেন 1” 


মাগরিবের পর এই নফল নামাযগুলো 
যদিও সাধারণ লোকের কাছে 
“আউওয়াবীন* নামে পরিচিত, তবে তা 
বিশুদ্ধ কোন রেওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত 
নয়। বরং বিশুদ্ধ রেওয়ায়তে 
“চাশ্তের' নামাযকে আউওয়াবীন বলা 
হয়েছে। কিন্ত তা সত্তে “আউওয়াবীন' 
(বেশি বেশি আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তনকারী) শব্দের মমার্থ ও 
একটি পরিভাষা হিসেবে এই নাম 
ব্যবহার করলে তাতে কোন সমস্যা 
নেই। তবে হযরত মুহাম্মদ ইবনে 
মুনকাদির একই থেকে একটি “মুরসাল' 
রেওয়ায়ত বর্ণিত রয়েছে, যাতে 
মাগরিব ও ইশার মাঝে আদায়কৃত 


মার্চ ১৩ 


নামাযগুলোকে “আউওয়াবীন” নামায 
অভিহিত করা হয়েছে 1৩১ 
চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টাম 


+ আল-বুখারী, আ)স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১, 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রই 
থেকে বর্ণিত: ওর 

২ আত-তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

খ. ২, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৪১৫ 
বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আস-সারাখসী, আল- 
মবসূত, দার ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল- 

আরবি, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮৫ 
৪ আল-বুখারী, প্রাওজ্, খ. ১, পৃ. ১৪৭, 

হাদীস: ৭৩১ 

« ইবনে মাযা, আল-ুহীতুল বুরহানী ফিল 
ফিকহিন ন্ু'্মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১ ১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্র.), খ. ২, পৃ. ২৩৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: ৬৩-৬৪ (৭১০), 
হযরত আবু হুরায়রা রক্্* থেকে বার্ণত 

+. আবু দাউদ,  আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ২০, হাদীস: ১২৫৮, হযরত আবু 
হুরায়রা কট থেকে 

* মুসলিম, গজ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: 
৬৩-৬৪ (৭১০), হযরত আবু হুরায়রা রর 
থেকে বর্ণিত 

৯ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল আসার, 
“'আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ ১৯৯৪ খি.), খ. ১, 

পৃ. ৩৭৫, হাদীস: ২২০২ 
আত-তাহাওয়ী, গ্রাঙজ্ খ. ১, পৃ. ৩৭৫, 

হাদীস: ২২০৩ 

আত-তাহাওয়ী, প্রাঙুজ্ খ. ১, পৃ. ৩৭৫, 

হাদীস: ২২০১ 

৯. (কে) আত-তাবারানী, আল-মু 'জামুল 
কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তারমিয়া, 


ঙ 


** আত-তাহাওয়ী, এাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৭৬, 
রী ২২০৭ রী 

কাশ্মীরী, এ শী শরহু 

সুনানিত তিরমিযী দার ইয়াহইয়া আতং 

তুরাস আল- আরবি বয়রুত, লেবনান 

(১৪২৫ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ১, পৃ. 


** কে) আস-সারাখসী, গাঁওভ্ঞ, খ. ১, পৃ. 
৩০৪, (খ) ইবনে মাহা, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 


১ আত-তিরমিযী, গ্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ২৮৭, 
হাদীস: ৪২৩, হযরত আবু হুরায়রা রাই 
থেকে বর্ণিত 

** আল-হাকিম, আল-ম্বসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 


হি. _ ১৯৯০ খ্ি.), খ. ১, পৃ. ৪০৮, 
হাদীস: ১০১৫, হযরত আবু হুরায়রা রই 
থেকে বার্ণত 

৯ আল-বুখারী, প্রাওজু, খ. ১, পৃ. ১২১, 
হাদীস: ৫৮৮ 

২, আল-বুখারী, গাও, খ. ২, পৃ. ৫৯, 
হাদীস: ১১৮২ 

২ আবু দাউদ, গাঁও, খ. ২, পৃ. ২৩, 
হাদীস: ১২৬৯ 

২ আস-সারাখসী, গঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৮৫ 
২৬ আত-তিরমিবী, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ২৯১, 
হাদীস: ৪২৬ 


২. ইবনে মাজাহ, আ/স-স্বনান, দার 

য়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৬, হাদীস: 
১৬৪২ 

২ ইবনে মাযা, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৫ 

্ঃ আত ভিরসিবী, এরাও, খ. ২, পৃ. ২৯৫, 


হাদীস: ৪ 

২৭ বিচারপতি তকী ওসমানী, দরসে তিরমিযী, 
মকতবায়ে দারুল উলুম, করাচি, পাকিস্তান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. - ২০১০ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ. ১৯৪ 

২ আত-তিরমিষী, প্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৮, 
হাদীস: ৪৩৫ 

২ আল-মারওয়ামী, কিয়ায়ুল লায়ল ওয়া 
কিয়ায় রামাযান ও কিতারুল বিতর, 


হাদীস একাডেমি, ফয়সলাবাদ, পাকিস্তান 


কায়রো, মিসর, খ. ৯, পৃ. ২৭৭, হাদীস: 
৯৩৮৫, খে) আল- মাজমাউয 
যাওয়ারিদ ওয়া মানবাউল' কাওয়ারিদ, 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি.₹ ১৯৮৮ খ্রি), 
পৃ. ৮৮ 
** আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ২৯৯, 
: ৪৩৫ 


২ আল-মারওয়াষী, এজ পৃ. ৮৮, মুহাম্মদ 


কতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭৫, 
হাদীস: ২৩৯২ 
** আত-তাহাওয়ী, গ্রাজু খ. ১, পৃ. ৩৭৫, 
হাদীস: ২২০৫ 


ইবনুল মুনকাদির ঞ্ক্ষছি থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম ঞুঞ্জ ইরশাদ করেন, 
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ফেকয়ারি ২০১৩ খি. থেকে 
রাহমাতু আলাইহি" বলতে শুরু 
করেছি আমরা | তিনি সারাটি জীবন 
ইলমে র খেদমত করে 


গেছেন । তাবলীগে দীনের কাজে তার 
যথেষ্ট বিচরণ ছিল । রূহানি জগতের 
একজন নিরলস সাধক রূপেও তার 


সেখানেই 

অতঃপর পৃথিবী বিখ্যাত এতিহ্যবাহী 
দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 
দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার 
অদম্য আগ্রহ নিয়ে ভারত সফর 
করেন,। দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে 


তী পর প্রমুখ । 
শিক্ষকতা 


দেওবন্দ মাদরাসা হতে প্রত্যাবর্তন 


শূন্য পদে নিয়োগ দিতে চাই | তখন 
তিনি বললেন, হুযুর! আমি কেবল 
দু'টি ক্লাস নিতে পারব । মুহতামিম 
সাহেব বললেন, তাও আমাদের জন্য 
গনীমত | তখন থেকে তিনি বাবুনগর 
মাদ্রাসায় দীর্ঘ বার বছর যাবত অর্থাৎ 
১৩৭৩ হি. থেকে ১৩৮৫ হি. পর্যন্ত 
যথেষ্ট সফলতার সাথে পাঠ দান 

করন । দেখান তিন লি শর 
ও আবুদাউদ শরীফের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
৬৪ প্রহর উপযুক্ত শিক্ষক 


নিত হজ মানা 
জামিয়া প্রধান শায়খুল আরব ওয়াল 
আজম হযরত হাজী ইউনুস সাহেব 
এখই-এর আহ্বানে তিনি জামিয়া 
হন। প্রথম বছর তার দায়িত্বে ছিল 


করার পর ১৩৬৯ হিজরীতে নাজিরহাট মিশকাতুল মাসাবীহ 


আলামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা জীবনের সূচনা 


করেন । তথায় দীর্ঘ চার বছর যাবত 
সিনিয়র শিক্ষক 


হিসেবে নিয়োজিত 
হি 
বিদায় নিয়ে বাজার জামে 


মসজিদের খতিব ও ইমাম পদে 
মনোনীত হন । দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার 
এরর নেআাামের সীরাত 


ম।হা।জী।ব।ন 


তত্তবহুল 
করতেন । তীর দীর্ঘ ৬৫ বছরের বর্ণাঢ্য 
শিক্ষকতা জীবনকে পর্যালোচনা করলে 
কোথাও ব্যর্থতা ও অদক্ষতার কালিমা 
দেখা যাবে না। অবশেষে ১৪৩৩-৩৪ 
হি. শিক্ষাবর্ষের সূচনায় মজলিসে 
ইলমীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে 
বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের শেষের দশ 
পারা দরস দানের দায়িত্ব অর্পন করা 
হয়। তিনি প্রায় তিন মাস যাবৎ স্বীয় 
া শায়খুল ইসলাম আল্লামা 

হুসাইন আহমদ মাদানী এ্রক্ছ-এর 
টি 1 
অনুসরণ করে দরস দেন । ছাত্রদের 
ভাষ্য অনুযায়ী তার দরসে মাদানী 


তাকরীরের দৃশ্য পরিলক্ষিত হত। 
হাজি 
তিনি উলুম দেওবন্দে 


টিনা তর 
শ্রেণী) পড়াকালীন শায়খুল হাদীস 
আল্লামা যাকারিয়া ঞ্রক্ছি-এর কাছে 
বায়আত গ্রহণ পূর্বক আধ্যাত্মিকতার 
প্রথম সবক নেন। শায়খুল হাদীসের 
ইন্তিকাল পর্যন্ত তার তত্বাবধানে 
ইলমে মারেফাতের বর্ণিল ভুবনে 
আকতার করন তর মুর 
পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ 


ওলিয়ে কামেল হযরত মাওলানা 
হাকীম আখতার সাহেবের নিকট 
বাইয়াত নবায়ন করেন । তার সার্বিক 
তত্ত্বাবধানে ইলমে মারেফাত অর্জন 
করতে থাকেন । খুব অল্প সময়ে তার 
কাছ থেকে খেলাফত লাভেও ধন্য 
হন । উল্লেখ্য, শাহ হাকীম আখতার 
সাহেব শাহ আবরারুল হক এছ 
(খলীফায়ে থানবী ঞ্রক্ষছ)-এর অন্যতম 

| তার পীর সাহেব তাকে 
অধিক মহব্বত করতেন। তাকে 
তরীকত সিলসিলার একজন আদর্শ 
সাধকরূপে গণ্য করতেন । ফলে 
বাংলাদেশী কোনো আলেম হাকীম 
আখতার সাহেবের কাছে বায়আত 
গ্রহণ করলে সবক দান ও গ্রহণ 
সংক্রান্ত সকল যোগাযোগ তার সাথেই 
করার দিতেন। যা 


ফেব্রুয়ারি*১৩ 


, আধ্যাত্বিকতা লাইনে তার দক্ষতা ও 


পূর্ণ সাধনার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে । 


দরিদ্র ছাত্রদের সহযোগিতা 
তিনি ছিলেন বড় দয়ালু উত্তায ৷ গরীব 
মেহনতি তালিবে ইল্মদের বড় 
আশ্রয়স্থল। গোপন অনুসন্ধানের 
ভিত্তিতে অভাবী ছাত্রদের বরাবরই 
আর্থিক সহযোগিতা করতেন । অর্থের 
প্রতি কখনো লালায়িত ছিলেন না। 
ইনকামের প্রতি কখনো লোভ করতে 
দেখা যায়নি । বরং ইলমে নববীর 
শান-মান বজায় রাখার চেষ্টা করতেন 
এবং আর্থিক ইনকামের উপর একে 
সদা প্রাধান্য দিতেন | কৃপণতা তাকে 
কখনোও স্পর্শ করে নি । আতিথিয়তা 
ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ ছাত্রদের 
প্রতি দয়া ও গ্নেহ-মমতা বিশেষত 
মেধাবী ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা, 
অকপটতা, সরলতা ও মনের উদারতা 
তার ঈর্ষান্বিত গুণ | 


তাবলিগ দীনের সাথে সমপৃজতা 
শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি 
তাবলীগের মেহনতে নিয়োজিত 


জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ 
না করলেও দাওয়াত ও হিদায়াতের 
ব্রতী নিয়ে মাঝে মধ্যে ওয়ায-নসীহত 


করতেন । অনুরূপ তিনি খেদমতের 
নিয়তে গ্রন্থ রচনাও করে গেছেন । 


ঙ 
রী প্রতিভাবান, আদর্শবান এই 
ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও প্রবীণ মুহাদ্দিস 
দীর্ঘ দু'মাস যাবত বার্ধক্যজনিত রোগে 
আক্রান্ত থেকে বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি 
২০১৩ খি. রোজ মঙ্গল বার সকাল 
৯টা ২৫ মিনিটে নিজ বাসগৃহে 
ইন্তিকাল করেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলায়হি রাজিউন । তিনি মৃত্যুকালে 
এক স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়েসহ 
ও অসংখ্য ছাত্র-শিষ্য, 
ভক্ত-অনুরক্ত রেখে যান। বাদে এশা 
জামিয়া পটিয়ায় তার নামাযে জানাযা 
৯১১৮২ 
সহস্রাধিক উপস্থিত তাও 
আতা নোনা দারামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সাহেব 
হুযুর হৃদয়বিদারক কণ্ঠে এক সংক্ষিপ্ত 
বক্তব্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন 
তার যোগ্য সন্তান জামিয়া পটিয়া 
সাহিত্যিক ও লেখক মাওলানা হাফেয 
51 
পরিশেষে জামিয়ার মাকবারায়ে 
আযীযিতে তাকে সমাহিত করা হয় । 
আল্লাহ তার কবরে রহমতের বারি 
বর্ষণ করুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ 
মাকাম দান করুন । তার শোকসন্তপ্ত 
পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্র- 
ভক্তদের সান্ত্বনা দান করুন । আমীন । 


শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 


চষ্টগ্রাম 
0) আত্তার্তহীদ ২১ 
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হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর [11111 


একে একে আমাদের মুরববীগণ বিদায় 
নিয়ে যাচ্ছেন । গত পীচ-ছয় বছরে 


ক্ল-এর দর্স দিয়েছেন, হাজার 
হাজার ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়েছেন 
সমাজশুদ্ধিতে রেখেছেন গুরুত্পূর্ণ 
অবদান, ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের 
নিভৃত পথচারী | ৯৩ বছর বয়সী এই 
বর্ধীয়ান আলেমে দীন গত ১২ 
ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে 
৮টায় তিনি আমাদের কীদিয়ে মহান 
আল্লাহর সানিধ্যে চলে যান, শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, উট্টগ্রাম 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন 


র ] 

এমন সত্যিকারের আলেমে দীন তথা 
ওয়ারাসাতুল আম্দিয়ায় চিরবিদায় 
রর পক্ষান্তরে একটি জগতের মৃত্যু । এসব 
বুযুর্গানে ইন্তেকাল যেন 
আমাদের মাথার ওপর থেকে ক্রমশ 
রহমতের ছায়া সরে যাওয়া । নবী 
করীম আজ ইরশাদ করেন, “মাওতুল 
আলিমি মাওতুল আলম অর্থাৎ একজন 


ওলামা নারে 


আকাশ বাতাসেও সৃষ্টি হয় শোকের 
আবহ্‌। মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আকাশ, 
নিঃসৃত হয় শোকের অশ্রুধারা । প্রায় 
বুযুর্গ আলেমে দীনের ইন্তিকালে আমি 
তেমনটাই অনুভব করেছি। প্রখ্যাত 
হাদীছ বিশারদ আল্লামা নুরুল ইসলাম 
জদীদ সাহেব হুযুর এঞক্-এর ইন্তে 
কাল সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 
আলেম সমাজ, তার ছাত্র, ভক্ত ও 
স্বজনদের মাঝে যেমন নেমে আসে 
শোকের ছায়া, তেমনি ভাবে আকাশেও 
দেখা যায় শোকের আবহ । হযরতের 
ইন্তেকালের পর থেকে আকাশের 
মেঘাচ্ছন্নতা যেন সেই শোকাবহতারই 
বহিঃপ্রকাশ । সেই দিন বাদে ইশা 
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হালিম বোখারী | তিনি এখন নিজের 


বৃ 


বছর অধ্যাপনা করেন । এরপর ১৩৮৬ 
হিজরী থেকে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত 
তিনি সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর যাবৎ 


আহমদ এজি ও আন্রামা আত্হার 
আলী এঞ্টু-এর সাথে ইসলামী নেজাম 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা 
রাখেন | ইবাদত-বন্দেগি, দাওয়াত, 
তা'লীম,_ চলাফেরা, বেশ-ভূষণ, 
আলাপচারিতাসহ সামগ্রিক জীবনাচারে 


মার্চ'১৩ 


কিতাবাদিও রচনা করেন। সারাটি 
জীবন ইলমে দ্বীন আহরণ ও বিতরণে 
কাটিয়ে তিনি আল্লাহর রাহে নিজেকে 
সপে দেওয়ার অনুসরণীয় নজির স্থাপন 
করে গেছেন । আজীবন তিনি ছিলেন 


তার ইন্তেকালে জাতি হারাল হকের 
ঝান্ডাবাহী একজন মরদে মুমিন । 
হারাল একজন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, খালিস 
বুযুর্গ, দীনি দরসগাহর যথার্থ শিক্ষক, 
ইসলামী জাগরণের অন্যতম 
সিপাহসালার | বর্ষীয়ান এই আলেমে 
দীন ও বুযুর্গ মনীষীকে হারিয়ে আমরা 


আজ গভীর শোকাভিভূত। আমরা 
মহান আল্লাহর নিকট মরহুমের রুহের 


মাগৃফিরাত এবং জান্নাতে তার সুউচ্চ 
মকাম কামনা করি । আমিন । 


লেখক: যুগ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার 
ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


)৮:৮৫০14১৪০৫৪৫৫ 


বি 


মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (রা. চ্থাম 


[ছ্বীন্বি ও আধুনিক শ্শিস্ষীত একটি আনন ১৬ 


প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


গ্লু মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 
& ধর্সীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 


£: ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 


& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 
% সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


নূরানী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


কিন্ডার 


্ ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় 


হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি গ্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্ত্ীমত, পাক-তাহারাতের 
বিভাগ সুননাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা 


দেওয়া হয়। 


6555৮ 8 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি 7 ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 
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রহ. ছিলেন রই নিত রূপ । ভার 
ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের তেজস্বী 
সূর্ধ। জীবন সায়াহেও বার্ধক্য তার 
মানসকে স্পর্শ করেনি; আঁচড় লাগাতে 
পারেনি তার মন-মননে । কাজের 
গতিশীলতা, চিন্তার প্রখরতা ও চিত্তের 
উত্তাপে টগবগে যুবাকে ও তিনি হার 
মানাতেন । গত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৩ 
রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯.৩৫ মিনিটে 
চি 
।এমুহর্তে 

শুধুই ভেসে উঠছে হাসান বসরী পর 
এর এঁতিহাসিক উক্তি, একজন 
আলেমের মৃত্যু ইসলামের জন্য ছিদ্র 
স্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য 
কোন বস্ত দ্বারা সাধিত হয় না। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৯৩ 
বছর । তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়েসহ 
অসংখ্য ছাত্র-ভক্ত রেখে গেছেন । 


পরিবারে জন্গ্রহণ করেন। পিতা 
জনাব আলী মিয়া সওদাগর 
নাজিরহাট মাদরাসাতে প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন তিনি 
বেকায়া জামাতে ভর্তি হয়ে মাত্র তিন 
মাস সেখানে শিক্ষা অর্জন করেন 
ইতিমধ্যে সেখানে একটি গোলযোগ 
সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আবার নাজিরহাটে 
বর্ষপূর্ণ করেন। এরপর আযহারুল 
হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে 
সেখানে পচ বছর অবস্থান করেন । 
দেওবন্দে তিনি দাওরায়ে হাদীসে 
(সমাপনি বর্ষে) হাদীসের বিখ্যাত 
বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থ, তাফসীর এবং উচ্চতর 
হাদীসের 


পড়িয়াতুল্য কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন 


করেন । মাদানী রহ. এর প্রভাব তার 


রিনি একই ভাবে এই দু'মহামনীতীর 
থেকে হাদীসের ইজাযত লাভ 
করেছিলেন । দেওবন্দে তিনি অন্য 
যাদের কাছে পড়েছেন, শায়খুল আদব 
মাওলানা ই'জাজ আলী, মাওলানা 
ইবরাহীম বলিয়াভি এছ । ইলমে 
জাহেরীর সাথে-সাথে ইলমে বাতেনী 
তথা তাসাউফ-সুলুকের রাজপথেও 
ছিল তার সরব পদচারণা । 
পাকিস্তানের বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা 
হাকীম আখতার দা.বা. এর খেলাফত 


লাভেও ধন্য হন তিনি । 
দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
শিক্ষকতা দিয়েই প্রবেশ করেন 


কর্মজীবনে । নাজিরহাট মাদরাসা তার 
প্রথম কর্মস্থল । সেখানে ৪ বছর 
শিক্ষকতার পর বাবুনগর মাদরাসায় 
উচ্চতর বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের উপর 
দরস প্রদান করেন । তখন তিনি বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হয়ে এক বছর বাড়ীতে 
অবসর কাটান । এরপরা ১৯৬৫ সালে 
শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং 
আমৃত্যু প্রায় ৪৮ বছর জামিয়ার 
শিক্ষকতার মহান খিদমত আজ্জাম 
দেন। পা মাদরাসায় তিনি 


_।॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হাদীসের প্রায় সকল গ্রন্থই নিপুনভাবে 
পাঠদান করেন। তীর ছাত্রদের 
তালিকা অনেক দীর্ঘ । ধারণা করা হয়, 
তার ছাত্রসংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যাবে 
তার সানিধ্যে হাজার-হাজার মুহাদ্দিস, 
বক্তা ও রাজনীতিবিদ তৈরী হয়েছেন 
বহুমুখী সেবায় রত রয়েছেন 
শেষদিকে এসে তিনি জামিয়ার শায়খুল 
হাদীসের পদ অলংকৃত করেন 
তিরমিযি ২ খণ্ডের অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
লুবাবুন নুকুল ও শরহে জামীর 
ব্যাখ্যগ্স্থ আল-ফরাইদুদ দিরাসীয়্যা 
তার জীবনে শ্রেষ্ঠকর্ম। এছাড়াও 
ইরশাদুস সালিকীন, শরহে কালা আবু 
দাউদ ও মবহাসুল ঈমান ওয়াল 


মি'রাজ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
তার জীবনে বহুমাত্রিক 


হযরতের সাহিত্যিক ভাষা, 
হাদীস হযরতের মহান আদর্শ । 


টিটি 


অন্তর যেন মমতার একসাগর | তার 
রাগ, ভর্থসনা ও ধমকে ঝরে পড়ত 


পরতে-পরতে । আধ্যাত্ম সাধনা, 
মার্চ'১৩ 


নেতাকমীগিণ, সকল মতের উলামা- 
মাশায়েখের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন 
শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ 
এমন বিশাল জানাযার নামাজ সচরাচর 
দেখা যায় না। পুরো জামিয়া লোকে 
লোকারণ্য, কোথাও তিল ঠাই আক 


প্রদীপ; পরপারের যাত্রীদের 


আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করুন! 
আত এক প্রিয় বান্দার ভাষায় 


করে বর্ষণ 

সেই ঘরের যেন যত্র করে চিরকাল 
সবুজের আবরণ! 

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি । 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের 
সহায় হোন । আমীন । 


পাওয়া যাচ্ছে । আপনার কপি সংগ্রহ করুন । 


॥ আত্তান্তহীদ ২৫ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


|  পূর্বপ্রকাশিতের পর | 


মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের 
জন্য স্থান খুজলে শফিক ভাই বললেন, 
সামনে “হলিডে ইন রিসোর্ট রয়েছে । 
সেটাও এক দর্শনীয় স্থান। সেখানে 
কর্মরত আমার ভাগিনার সাথে কথা 
হয়েছে । আমরা সেখানেই নামায 
আদায় করব | সাথে একটু ঘ্বুরে- 
ফিরেও দেখব । প্রধান ফটক দিয়ে 


তারা । অতঃপর কর্তৃপক্ষের অনুমতি 
নিয়ে আমাদেরকে ভিতরের অংশে 
নিয়ে গেলেন। সেখানে তো 
এলাহিকাণ্ড! পানির ভেতর আলোর 
খেলা । বিলাসবহুল সব এপার্টমেন্ট । 


প্রশস্ত যে পুরোটা ঘুরে-ফিরে দেখার 


ছোট্ট ছোট্ট বেটারি চালিত গাড়ি । 
একসময় আমাদেরকেও দুইটা গাড়িতে 
করে নিয়ে যাওয়া হলো আনন্দভ্রমণে | 
রিসোর্টের আরেক প্রান্তে গিয়ে গাড়ি 
থামল, যেখানে রয়েছে স্পীডবোটের 
ঘাট । রিসোর্টের পর্যটকরা এখান 
থেকে স্পীডবোটে করে নৌ-বিহারে জুডিয়ে 
বের হয় । একেতো রাত, সাথে রয়েছে 
ছোট্ট বাচ্চারা | তাই ওই রিষ্ষে গেলাম 
না। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকের 
সৌন্দর্য উপভোগ করলাম | ওখানকার 


া্মাম অভিসুখে | রাতের গভীর 


১৪1১ 
“তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর, না 
জানি তুমি কত সুন্দর! 

সে কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন, 
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর । 

না জানি তুমি কত সুন্দর! কত 


করছেন । জানতে পারলাম, রিসোর্টে সুন্দর!'.. 


অর্থাৎ দুইদিক থেকে তের কিলোমিটার 
দূরত্বের পর দু'দেশের সীমান্তবর্তী 
চেকপোস্ট । আলোচ্য কিং ফাহাদ ব্রীজ 
পর্যন্ত পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগেনি 
আমাদের | ব্রীজের টোল ফি দিয়ে 
গাড়ি ছেড়ে দিলাম সাগরে তথা 


এ সাগরের বুক চিরে নির্মিত ব্রীজে । 


উভয় পাশে অথৈ সাগরের হাতছানি, 
যতদুর চোখ যায় শুধুই পানি আর 


_॥ আত্তার্তহীদ্‌ ২৬ 


ই।তি।হা।স।-|এ।তিহ্য 


পানি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক 
অভূতপূর্ব খেলা! কদ্দুর গিয়ে ব্রীজটি 
উটের পিঠের মত উচু হয়ে গেছে, 

যাতে পানির বড় বড় জাহাজগ্তলোও 
করতে পারে । এমন উঠু-নিচু ব্রীজের 
এই প্রথম | এ অপরূপ অভিজ্ঞতায় মন 
কখনো রোমাঞ্চিত হয়, আবার কখনো 
ব্রীজের নিচের দিকে তাকালে লাগে 
ভীষণ ভয় | এক সময় পৌঁছে গেলাম 
সৌদি-বাহরাইন 


মিলিয়ে সাগরের মাঝে যেন একখন্ড 
পর্যটন শহর | চারিদিকে চমৎকার 
দৃশ্য । এ জায়গাটা এতোই আকর্ষণীয় 
যে, অনেক পর্যটক শুধু এখানকার 
সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে ছুটে 


নামতে হয়নি । গাড়িতে বসেই প্রথমে 
সৌদি 


শতুন 


নেমে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম 


হাতছানি ৷ হিমেল হাওয়ায় তনুমন 


এ 


মা্চ”১৩ 


ফুরফুরে হয়েগেল মুহূর্তেই । এমন এক 
অপূর্ব সৃষ্টি দেখার সৌভাগ্যবান হওয়ায় 
স্রষ্টার দরবারে শুকরিয়া জানালাম 
অবনত চিত্তে । 

এ সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর 
পানি 


খোদা! তোমার মেহেরবানি । 

দেরি না করে পুনরায় গাড়িতে উঠে 
পড়লাম । এবার বাহরাইন অংশের 
প্রায় দীর্ঘ তের 
পেরিয়ে প্রবেশ করতে হবে মূল 
শহরে । গন্তব্য রাজধানী মানামা | 
আবার সাগরের বুকে তৈরি সুপরিসর 
আমাদের গাড়ি । কিছুদূর যাবার পর 
দেখা গেল রা উচু উঠ 
দালান । আরবের মতোই 
না 
ভাষা অভিন্ন । তবে সংস্কৃতির দিকে 
বিস্তর ফারাক অনুভব করলাম । 


অবস্থিত । দ্বীপগ্লোর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
ছ্বীপ বাহরাইনের নামে দেশটি 
নামকরণ করা হয়েছে । সরকার পদ্ধতি 
রাজতন্ত্র | বর্তমান বাদশাহ হামাদ বিন 
ঈসা আলে খলীফা । প্রধানমন্ত্রী খলীফা 
ইবনে সালমান আলে খলীফা । 
আয়তন ২৫৩ বর্গমাইল । ২০০৫ 
সালের আদমশুমারি মতে মোট 
জনসংখ্যা ৬৮৮৩৪৫ । ১৯৭১ সালের 
১৫ আগস্ট দেশটি বৃটিশদের কবল 
থেকে স্বাধীনতা লাভ করে । তেলসহ 


আরবি শব্দের দ্বিবচন। অর্থ সাগর | 
কথিত আছে, দেশটির মধ্যে দুই 
ধরনের পানির উৎস রয়েছে । একটি 
মিষ্টি পানির বিভিন্ন নহর, ঝর্ণা । 
দ্বিতীয়ত: দেশটির চতুর্দিকে বহমান 
সাগরের লোনা পানি । এদিকে ইংগিত 
করেই “বাহরাইন” অর্থাৎ দুই সাগর 


ব্রীজ তথা দুই ধরনের পানির উৎস বা 


জলাধার । ভৌগলিক কৌশলগত 
কারণে বাহরাইন ও আশপাশের 
এলাকা অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ একটি স্থান 


আল নে দাওয়াতের চিঠি 
দিয়ে বাহরাইনের তখনকার শাসক 
মুনযির বিন সাওয়া তামিমীর নিকট 
| চিঠিতে তিনি 

র ইসলামের দাওয়াত 
দেন। তখনকার অধিকাং 
র ইসলামের ডাকে সাড়া 
দেয়। কিছু অগ্নিপুজক, ইহুদি ও 


তখন 
প্রচারের  গুরুত্পূর্ণ অঞ্চলে পরিণত 
হয় । বর্তমান জনসংখ্যার একটি বিরাট 
অংশ শিয়া সম্প্রদায় । সাম্প্রতিক 
কালে সংঘটিত কিছু বিচ্ছিন 
রাজনৈতিক দুর্ঘটনা বাদ দিলে বলা 
যায়, বাহরাইন একটি চমৎকার দেখার 
মত দেশ । 


পড়তে আহ্বান করত্ন 


সহযোগিত করত্ন / 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [২] 


দার্শনিক ও 
সাধক কবি মওলানা 
ংখ্য মনোজ্ঞ গল্ের 
মাঝে একটির নাম ধর্মান্ধ 
বাদশাহর খিস্টান নিধনযজ্ঞ | 
প্রাচীন যুগে এই জালিম বাদশাহর 
মাথায় ছিল ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা | যে কারণে সে 
খিস্টানদের ওপর নিধনযজ্ঞ চালাত । 
বাদশাহ ছিল ইহুদি ধর্মাবলম্বী । ইহ্দি 


করেছিল। আল্লাহর নবী মূসা এ 

ও ঈসা এগ যে এক এবং তাদের 
ধর্ম অভিন্ননসে সত্যটি সে দেখতে 
ডে 2897 


ই পরস্পর পৃথক 
৯০ ৷ সেই ধারণা থেকেই 
মিটানানিধনরজ চালাত 
মাওলানা রূমী এ ধর্মান্ধ ইহুদি 
বাদশাহর স্বরূপ ব্যক্ত করার জন্য 


মার্চ ১৩ 


বোতল আছে । যাও গিয়ে বোতলটি 
নিয়ে এসো। ছাত্রটি ভেতরে গিয়ে 
বলে, ওস্তাদ! বোতল তো দু'টি। 
কোনটি নিয়ে আসব । ওস্তাদ বললেন, 
বোতল তো একটি । তুমি দু'টি 
কোথায় পেলে? সবকিছু দু'টি দেখার 
টেরাপনা ছাড়। ছাত্র বললঃ হুজুর! 
খামাখা আমার বদনাম করছেন | এসব 
গালি আর শুনতে মন চায় না। এখানে 
বোতল দু'টি । ওস্তাদ রাগত:স্বরে 
বললেন, বোতল দু'টি হলে, যাও 
একটি ভেঙে ফেল, অপরটি নিয়ে 
এসো । ওস্তাদের কথা মতো ছাত্র 
একটি বোতল ভেঙে ফেলল । কিন্তু 
সাথে সাথে অপর বোতলটিও উধাও 
হয়ে গেল। এই ছোৰ্ট গল্প দিয়ে 
মনোযোগ আকর্ষণের পর মওলানা 
বলছেন, আসলে দু'টি কারণে মানুষ 
টেরাচোখ হয়ে যায় । এর একটি হচ্ছে 
ক্রোধ, দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তির কামনা | এই 
দু'টি থেকে উৎপত্তি হয় স্বার্থপরতা, 
পক্ষপাতিত্, হিংসা, বিদ্বেষ, 
পারি গৌঁয়ার্তৃমী ইত্যাদি । 
অন্যকথায়, মানুষ যখন কাম ও ক্রোধে 
আক্রান্ত হয়, তখন তার বাতেনী চক্ষু 
আক্রান্ত হয়। বাস্তবতাকে স্বরূপে 
দেখতে পায় না। কাম ক্রোধের পর্দা 
এসে তার চোখ টেরা করে দেয় । ফলে 
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বাছ-বিচার 
করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । মওলানা 
মানব জাতিকে কাম ও ক্রোধের 
অনিষ্টতা হতে সতর্ক করেছেন এই 
গল্পের সাহায্যে । তিনি বলছেন, 


০০৮1 ১/ ০০৪৯১ 


চারি চা ত 
“ক্রোধ ও কামনা মানুষকে টেরাচোখ 
বানায় 
অবিচলতার বদলে অন্তরকে বিপথে 
চালায় ॥ 
ক্রোধ ও কামনা প্রবল হলে স্বার্থপরতা, 
পাক্ষপাতিত্ব-এ দু'টি আপদ চলে 
আসে মানুষের সামনে । মানুষ তখন 
বিপদগামী হয় । ভালো-মন্দ ফারাক 
করতে পারে না। কারণ, মনে 
কুমতলব আসলে মনের সৌন্দর্য লুপ্ত 
হয়ে যায়। তখন চোখ থাকাতেও 
টেরাচোখ বা অন্ধ হয়ে যায় । 
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'কুমতলব যখন সামনে আসে মনের 
সৌন্দর্য লুকিয়ে যায় 

মন থেকে শত পর্দা এসে চোখের 
সামনে আড়াল হয়ে যায় 

তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ: 


চা ০৯০ ০১ তত 4 ডু 
৫75৮ ৮ চিনি 
“বিচারক যখন স্থান দেয় অন্তরে তার 


৯ মাওলানা রূমী, মাওলানা রূমী, মসনবী 
মানওয়ী হামিদ ্যান্ড কোম্পানি, লাহোর, 
পাকিস্তান (১৩৯৮ হি. ল ১৯৭৮ খ্রি.), খ. 
১, পৃ. ৬৪ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


) মুল টিপ সপ 


.$:] 
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বী ঞঞ&-এর শত হু 


গু 


অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী রা 
কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


॥৬॥ 
নবমুসলিম পিতা-মাতা বললো এসে হযরতের দরবারে 
মৃত কন্যা দাফন করে এসেছে তারা প্রস্তর চাপা কবরে, 
মৃত কন্যার পিতা-মাতাসহ গেলেন নবীজি কন্যার কবরস্থানে 
সেথায় গিয়ে আল্লাহর নবী নাম ধরে দিলেন মৃত জনে, 
সাথে সাথে সত্য নবী আমি উপস্থিত বলে জবাব মৃত কন্যায় 
মৃতকে তখন বললেন নবী, জীবিত থাকিতে চাও যদি থাকিতে পার আল্লাহর ইচ্ছায়, € 
জবাব দিলো তবে মৃতজন, হে আল্লাহর নবী! নাই এখন পিতা-মাতার প্রয়োজন 
সবার চেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহরী স্মরণ___এই বলে কবরে ফের ঢুকে গেল মৃত গু 


ও 


-ট 


॥ 


ই 


বৃদ্ধ অন্ধ এক মাতার সন্তান করেছিল মৃত্যুবরণ 

ঢাকা হয়েছিল সেই মৃতের মুখ ঢেকে কাপড়ের কাফন, 
মৃত্যুর সংবাদ শুনে বৃদ্ধা করেছিল আন্লাহয় মুনাজাত 
ঈমান এনেছি নবীতে তোমার বিপদে পাব বলে নাজাত, 
ওহে আল্লাহ! নবীর উসিলায় বিপদ কর পার 

মৃত সন্তান জীবিত হইয়া করিল তখনি আহার | 


নবীর বিরহে খেজুর খুঁটি করেছিল চিৎকার 
নির্মাণ হলে নতুন মিম্বর সে খুঁটি সরে যান 
খেজুর খুঁটি তাইতো পায়নি নবীজির আর হেলান, 
চিৎকাররত খুঁটিতে তবে বুলালেন নবী হাত 
শান্তি হলো তবেই খুঁটি নীরব সাথেই সাথ । 


হই 


্ 


রি 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


সম্জ্রীতি, শান্তি শৃহখল্া। এটি কারো কাম্য হতে পারে লা । 
আল্লাহ আদ্পলাকে তাওমীক দান করুদ্ন । 


আহবানে 


জান্দুর রহমান জান্পাহা শাহ মুহাম্বল তৈয়ব ্াক্াঘা মুফতী আব্দুল হার্গীন বোস্ছারী জান্তামা সুলতান হণক নদী 
মহাশত্রিচালক মহাপরিমিলক যহান্রিভাঙ্গক 


লেকেউারী, জাজ স্ীনি এনারা বাংলাদেশ । ৬০০০৮১০৭৯০৮ ২০০ আইস তান আনইীদুল হানিছ উররহন্ছ । জপ ইবিহাদুল হা্জারিজ, করবাজ্ার । 
আল্তামা মুফতী হাবীবুর হান, আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ আজ্ত্াহা হ্যফেন্জ আজীক্কুন্টাহ নওয়াব 
স্তক্রটাবী, তালহীফুল যানদাকিস ফেলী । কানহীসুঙ্ল ছন্লান্রিশ ক্ষেল্রী। জ্ছেক্রেউারী জাছিডুল মাারিল লোস্কাস্ণালী । 
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ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্ববধানে*৯১১০০০০০০০০০০০০৩ 


আল্লামা 


আস্তে আস্তে ভিজে যায় এবং ডাক্তারের 
চিকিৎসাও নিয়েছি কিছুই হয়নি। 
মোটকথা অনেক চেষ্টা করেছি, 
তারপরও রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি । এ 


মিনিট পূর্বে অযু করে ওই অবস্থায় 
আদায় করি । এখন আমার প্রশ্ন হলো, 
সেভাবে নামাযগ্ডলো আদায় করা শুদ্ধ 
হয়েছে কিনা? নাকি পুনরায় কাযা 
আদায় করতে হবে? বিস্তারিত জানালে 


চির কৃতজ্ঞ হবো । 

আবদুল আহাদ 

সিন্দুরপুর, ফেনী 
উত্তর: প্রশ্নে উন্লিখিত ঘটনার বর্ণনার 
অবস্থায় বোঝা যাচ্ছে, তুমি উক্ত 
আঘাতের যখমের জন্য ভালো-মতে 
চিকিৎসা করনি । সেজন্য ব্যান্ডিজ 
লাগানোর পরও যখম থেকে পানি বা 
পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, অথচ বর্তমানে 
ব্যান্ডিজ ইত্যাদিও সাজারির যেই 
উন্নতমানের চিকিৎসা বের হয়েছে, 
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মুফতা মোজাফ্ফর আহমদ 
মুফতা, মুহ দ্দ্স ও পরিচ লক, ফিকাহ বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সেই মতে যদি তুমি জখমের ওপর 
করতে তাহলে এই অবস্থা হত না, যা 
হোক শরীয়তের বিধান মতে তুমি যদি 
তোমার যখম হতে দুষিত পুঁজ ইত্যাদি 
যা বের হয়েছে তা যদি এক ওয়াক্ত 
নামাযের মধ্যে সেই ওজর থেকে 
পবিত্র হয়ে শুধু চার রাকাআত ফরজ 
নামায পড়ার সুযোগ না হয় তখন 
ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে তুমি 
মা'যুর হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই 
“ওজরে শরয়ী* হিসেবে যদি প্রত্যেক 
ফরজ নামাযের জন্য অযু কর তখন 
দ্বারা তোমার নামায শুদ্ধা হয়ে 
। আর যদি এ রকম না হয় তখন 
মাযুর হিসেবে গণ্য হবে না। 
এবং নাপাকি নিয়ে যে সমস্ত নামায 
পড়েছে সেগুলো কাযা করতে হবে। 
এতে আরও কিছু তফসীল আছে তা 
কিতাব থেকে দেখে নেবে ।+ 


২. বিষয়: পোষ্ট মর্টেম প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: আমাদের দেশে যদি কোন ব্যক্তি 
দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা করে মারা যায় 
তখন তার লাশকে সরকারিভাবে 
মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
তাহাকে পোস্ট মর্টেম করা হয় ৷ এখন 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, উক্ত পোস্ট 
মর্টেম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তা 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 
ডা. মুহাম্মদ রাসেল 
চট্টগ্রাম 


তার 
যাবে 
তুমি 


ইংরেজদের পদ্ধতি যাকে 
সমর্থন করে না। কেননা তার দ্বারা 


শরীয়তের মধ্যে জায়েয ও বৈধ নয় 
এবং ইসলামী শরীয়তের মধ্যে কিভাবে 
মাইয়িতের মৃত্যু হয়েছে তা জানার 
জন্য ভিন্ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রয়েছে ২ 


৩. বিষয়: ব্যভিচারে লিপ্ত ইমামের 
পিছনে নামায 

প্রশ্ন: আমাদের মহল্লার মসজিদের 
ইমাম সাহেব ব্যভিচারে লিপ্ত হয় । যার 
সাক্ষী-প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে 
এবং সে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
ছিননকারী । এমনকী কিছু দিন আগে 
তার এক বোন মারা যায়, কিন্ত সে 
তার জানাযায় শরীক হয়নি । নামাযের 
পর জানাযার সময় সে মসজিদে নামায 
পড়ায়ে জানাযায় শরীক না হয়ে চলে 
যায় । বর্তমানে মুসল্লীগণ তার পিছনে 
নামায পড়তে নারাজ | তা সত্তেও সে 


করা বৈধ হবে কি না? এবং মুসল্লীগণ 
তার পিছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি 


ফা।তা।ও ।য়া 


উত্তর: প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় 

উক্ত ইমাম সাহেব ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসিক হিসেবে গণ্য 
হয়েছে । কেননা ইসলামী শরীয়ত মতে 
ব্যভিচার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন 
করা কবীরা গোনাহ এবং যে ব্যক্তি 


অযোগ্য এবং তার ইমামতি মাকরুহে 
তাহরীমী ও না-জায়িয । বিশেষ করে 
যখন তার ইমামতির ওপর প্রায় 
মুসল্লীরা নারাজ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । কেননা হাদীস শরীফে নবী 
করীম আট ইরশাদ করেছেন, “যে 
ইমামের ইমামতির ওপর ইমামের 
কোন দোষ ও অপরাধের কারণে প্রায় 
মুসল্লী নারাজ থাকে সেই ইমামের 
নামায আল্লাহ তাআলা কবুল করেন 
না। বাকি তার পিছনে নামায পড়লে 
কোন রকমে সহীহ হয়ে যাবে ২ 


৪. বিষয়: প্রচলিত প্রথা প্রসঙ্গে 

: আমি একজন ব্যবসায়ী, 
আমাদের মাঝে একটি প্রথা আছে যে, 
সকালে দোকান খোলার পর প্রথম যে 
কাস্টমার আসে তার কাছে যেভাবে 
হোক বিক্রি করার চেষ্টা করি, এমন কি 


8 উ 
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) 


স্বনামধন্য আলেমগণের সু- 


যদিও কিনা দামে হয় । কেননা প্রথম 
কাস্টমার ফেরত গেলে দোকানে বেচা- 
কেনা হয় না। এ বিষয়ে আমরা 
প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন । 
আমার প্রশ্ন হল এ বিষয়ে শরীয়তের 
হুকুম কী? যদি জায়িয না হয়, তাহলে 
দেওয়া যায় কিনা জানিয়ে আমাদেরকে 
কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করবেন । 
মুস্তফা কামাল 
উত্তর: এটি একটি ভিত্তিহীন ও 
হিন্দুয়ানি প্রথা, যার কোন প্রমাণ 
কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী 
শরীয়তের কোথাও নেই। বরং 
ইসলামি শরীয়তে “কুসাত* বলে কিছু 
নেই, সবচেয়ে বড় “কুসাত' হলো 
আল্লাহর নাফরমানী ও শিরক করা। 
সুতরাং এরকম আকীদা বিশ্বাস রাখা 
জায়ি ও বৈধ হবে না । আর তুমি যে 
অভিজ্ঞতার কথা বলছ, এটি তোমাদের 
ধারণা ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, 
তুমি যদি শরীয়ত মতে সকাল সকাল 
দোকান খুলে এ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত 
আকীদা প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত 
বিরোধিতা করতে থাকো এবং আল্লাহর 
ওপর দৃঢ় তাওয়াঞ্চুল ও ভরসা করতে 
থাকো উক্ত আকীদা-বিশ্বাস একেবারে 


বাতিল হয়ে যাবে ॥ 


বিষয়: তাবলীগ জামাআত প্রসঙ্গে 
প্রশ্নঃ আমাদের এলাকার কিছু 
আলেমদের মতে বর্তমানে তাবলীগ 
জামাআতে চিল্লার নিয়তে বিভিন্ন জেলা 
বা একই ইউনিয়নে মসজিদে অবস্থান 
তাদের ওপর কসর নামাযের হুকুম 
হবে না। বরং তারা মুকীমের হুকুমে, 
কেননা তাদের নিয়ত ১৫ দিনের বেশি 
এবং তারা একই জায়গায় অবস্থান 
করে । উল্লিখিত তাদের অভিমতের 
আলোকে বর্তমান চিল্লার জামাআত 
মুকীমের হুকুমে হবে তা শরীয়তের 
দলীল দ্বারা জানালে আমরা কৃতজ্ঞ 
হব। 


কাহালুর ওলামায়ে কেরাম 

বগুড়া 
উত্তর: আমাদের তাহকীক মতে 
তাবলীগ জামাআতের লোকজন 


থানাওয়ারি বা ইউনিয়নওয়ারি বিভিন্ন 
মসজিদে পাঁচ দিন, দশ দিন অবস্থান 
করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাওয়াতের 
কাজ করে থাকে, তার দ্বারা তারা 
মুকীম হবে না । বরং মুসাফির হিসেবে 
তাদের হুকুম হবে । কেননা আমাদের 
ফিকার কিতাবাদিতে মুকীম হওয়ার 


নি তল 


সস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ 
চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 


৬ শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ "* সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 
শ- মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 


শ্» তশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ 
ব্যবস্থা *-নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
ধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 

রি 


ভর্তি ফি : ৮০০/১০০০ 
বেতন : ১০০/১৫০/২০০ 
১ ১২০০/১৪০০ 

ফি: ৫০ 


* ০১৮২৩-০৫৭২৫২ 


|| আনে টা তুলা আখতার 


দান 


15585 


০ ৯৮৮৬৫০ 


ফা।তা।ও ।য়া 


নিয়ত সহীহ হওয়ার জন্য এক 
জায়গায় পনের দিন বা তার অধিক 
অবস্থান করার নিয়তের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। দুই জায়গায় বা 
ততোধিক জায়গায় পনের দিন বা তার 
অধিক অবস্থান করার নিয়ত করলে সে 
মুকীম না হওয়ার কথা পরিস্কারভাবে 
উল্লেখ আছে । বর্তমানে আমাদের এক 
এক জায়গা বলে গণ্য করা যাবে না। 


পরিশোধ করা জায়িয ও বৈধ হবে 
না।৬ 
বিষয়: ওয়ারিস প্রসঙ্গে 


মার্চ ১৩ 


প্রশ্ন একজন লোক তার একটি 
মেয়েসহ পানিতে ডুবে এক সাথে মারা 
যায়, ইত্যবসরে মেয়ে বাপের সম্পত্তির 
ওয়ারিস হবে কি না? কিন্তু কে কার 
আগে মারা গেছে তা জানা নেই। 
শফিকুর রহমান 
ঈদগাহ, কক্সবাজার 
উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় বাবা ও 
কন্যার মধ্য হতে কে কার আগে মারা 
গেছে তা যদি নিশ্চিত ভাবে জানা না 
যায় তখন তারা পরস্পর একে 
অপরের ওয়ারিস হবে না । বাকি যারা 
তাদের ওয়ারিসের মধ্যে জীবিত আছে 
তারাই তাদের ওয়ারিস হবে |" 


+ কে) ইবনে আবিদীন, রদ্দুল ম্বহতার আলাদ 
দ্ুররিল মুখতার, খ. ১, পৃ. ৫০৪; (খ) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৪১ 

(ক) আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, 
১৭:৭০; (খ) আল-কুরআন, সুরা অ/ত- 
তীন, ১১১:৪; (গ) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ২, পৃ. ৪৫৮; €ঘ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩২৭; (ড) ইবনে 
আবিদীন, পরাগ, খ. ৭, পৃ. ২৪৫ 

(কে) আল-হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার, 
খ. ২, পৃ. ২৯৮; (খ) ইবনে আবিদীন, 
প্রা, খ. ১, পৃ. ২৯৭-২৯৮7 (খ) ইবনু 
নুজাইম, আল-বাহরর রায়িক শরহু 
কানযিদ দাকায়িক, খ. ১, পৃ. ৩৪৮ 


// 


তে 


+ (ক) তিরমিযী, আল- কবীর, খ. 
২, পৃ. ৩৬; খে) আত-তাবরীযী, 
মিশকাতুল ১ খ. ১, পৃ. ৩৯১- 


৩৯২; খে) বদরুদ্দীন আল-আইনী, 
উমদাতুল কারী শরহ সহীহিল বুখারী, খ. 
১০, পৃ ১৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এজ, খ. ১, পৃ. 
১৩৯; খে) আল-হাসকফী, গ্রাওক্ঞ খ. ২, 
পৃ ১২৫ (গ) কাষী খান, আল-ফাত7ওয়7 
খ. ১১ পৃ. ৮০; (খ) আল-কাসানী, 
বাদারিউস সানাই ফী তারতীবিশ 
শারারি, খ. ১, পৃ. ২১৬ 
(ক) আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, 
৪:৩; (খ) আল-কুরআন, সুরা আল- 
আন আম, ৬:১৪৫; গেট আল-বুখারী, 
আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭৭৯; (ঘে) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৪ ও খ. 
৩, পৃ. ১১৪; (উ) আল-হাসকফী, এও, 
খ. ৭, পৃ. ২৪১ 
* (কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গা খ. ৬, পৃ. 
৪৫৭; (খ) আল-হাসকফী, গ্রাওক্ঞ, খ. ১০, 
পৃ. ৫৫৫; গে) ) ইবনে আবিদীন, এরাও, 
খ. ১০, পৃ. ৫৫৫ 


নি 


ত্র 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


ওরাল ভ্যাকসিনের ল্যাবরেটরী টেস্ট: ফিকে হয়ে আসছে “পোলিও মুক্ত দেশ গড়া*র স্বপ্ন 


পোলিও টিকা: প্রতিষেধক না অভিশাপ! 


মূল : ডা. হারুনা কায়েটা, নাইজেরিয়ান চিকিৎসা বিজ্ঞানী 
ডেইলি উম্মত (উর্দু) থেকে অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


উপাদান । দ্বিতীয়ত, বিগত নয় বছর 
ধরে গোটা পৃথিবীতে লাখ লাখ শিশুকে 
খাওয়ানো পোলিও টিকায় ক্যান্সারের 


ভাইরাস মেশানো হচ্ছে এবং তৃতীয়ত, 
ওরাল পোলিও টিকা গঙ্গৃত্্‌ 


প্রতিরোধের পরিবর্তে পঙ্গুত্বের জন্য 
দায়ী প্রমাণিত হওয়ায় আমেরিকা, 
বূটেন ও কানাডায় নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে । অথচ ডাকঢোল পিটিয়ে 
প্রতিষেধকের মোড়কে এই ভয়ানক 
বস্তটিই বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের 
লক্ষ লক্ষ শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে 
মারাত্বক রোগটি থেকে ভবিষ্যৎ 


আকারে অনুবাদ করা হলো । 
“ইউনিসেফ'র পক্ষ থেকে পোলিও 
নির্মূলে শিশুদেরকে টিকা খাওয়ানোর 
কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে শিশুদের প্রজনন 
ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়ারই পরিকল্পনা 1 
এটি কোনো “চরমপন্থী মোল্লা” কিংবা 
কৃপমণ্ডুক রক্ষণশীল ব্যক্তির উক্তি নয় । 
পিলে চমকানো এ বিস্ফোরক মন্তব্যটি 
নাজেরিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল্স 


সাইন্টিস্ট ডা. হারুনা কায়েটার । আজ 
থেকে আট বছর আগে ২০০৪ সালে 
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লেখাটি সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ সম্পাদিত ঠেলে: 


তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন। এরই 
মধ্যে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বিশ্ব 


নিদিষ্ট অংশে এ কাহিনীর বর্ণনা 
আসবে । প্রসঙ্গটি আপাতত এখানে 
রেখে আমরা সামনে অগ্রসর হবো । 
সর সস 
গোটা পৃথিবীতে ঢোল পেটানো হলো, 
এ বছর পুরো ভারতের কোথাও 
পোলিও সম্পর্কে কোনো সমস্যা 
রেজিস্টার্ড হয়নি । অথচ কিছুদিন 
আগে ইন্ডিয়ায় পরিচালিত এক 
অনুসন্ধানী রিপোর্ট শিশুদের 
খাওয়ানোর পোলিও টিকা (01%] 
ড200179) এর সামনে মস্তবড় এক 
প্রশ্নবোধক এঁকে দিয়েছে। 
উল্লিখিত অনুসন্ধানী নিবন্ধে তথ্য 
রয়েছে; এ বছর দেশটিতে এ বিষয়ে 
৪৭ হাজার ৫০০ সমস্যার ঘটনা 
সামনে আসে । এসব ঘটনায় শিশুদের 
পোলিওর মতো ধ্বংসাত্মক রোগের 
বিষয়টি উঠে এসেছে । গুরুতর ব্যাপার 
হল, এ শিশুদের মধ্যে পঙ্গুত্ের দিকে 
দেয়া পোলিও রোগের উপসর্গ 
লক্ষ্য করা গেছে। যাদেরকে 
সুনির্দিষ্টভাবে পোলিও টিকা খাওয়ানো 
হচ্ছিল । যাতে প্রমাণিত হয় যে, খোদ 
পোলিও টিকার মধ্যেই রোগটির 
উপাদান রয়েছে। এ যেন সর্ষের 
ভেতরেই ভূত! এ প্রসঙ্গেও তথ্য- 
উপাত্তসহ আলোচনা করা হবে । 
সস সহস্র 

একুশ শতকের শুরুলগ্নে পরিচালিত 
এই অনুসন্ধানে বলা হয়েছে ১৯৫৪- 
১৯৬৩ সালের মধ্যে গোটা 


শিশুদের উপর প্রয়োগ করা পোলিও 
ভ্যাকসিন-এ ১৪৬-40 নামের ভাইরাস 


১৯৬০ সালে শনাক্ত করতে সক্ষম হন 
যে, বানরের ঘাড় থেকে তৈরি করা 
পোলিও ভ্যাকসিনে ১৬-40 ভাইরাস 
রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও 
সংস্থাগুলো বিষয়টি তখন থেকে 
ধামাচাপা দিতে তৎপর ছিলো এবং 
পোলিও টিকার মারাত্বক ঝুঁকির 
বিষয়টি বর্তমানে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই 
লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু কেন ? প্রবন্ধে 
এর বিস্তারিত উত্তরও পাঠকদের 


গোড়াতে ভূমিকা সনিবেশিত হয়েছে । 
উত্থাপিত অভিযোগত্রয়ের প্রথমটি হল, 
পোলিও টিকা মেয়েদের বন্ধ্যা এবং 
ছেলেদের প্রজনন ক্ষমতা অনেকাংশে 
ত্রাস করে দেয় । দ্বিতীয় অভিযোগ, এই 
টিকা রোগটি প্রতিরোধ তো দুরের কথা 
নিজেই রোগটি সৃষ্টির উপাদান বহন 
করে । আর তৃতীয় অভিযোগটি সবচে? 
ভয়ানক- পোলিও টিকা মানবদেহে 
ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে! এসব তথ্য 
আদৌ কোনো উড়ো কথা বা সন্থীর্ণ 
চিন্তার ফসল নয় । এ বিষয়ে অকাট্য 
তথ্য-প্রমাণসমৃদ্ধ একাধিক প্রবন্ধ 
ইন্টারনেট এবং এতদস-শ্রিষ্ট উপাত্তে 
ভরপুর বইপত্র মুদ্রিত আকারে পাওয়া 
যায়। অন্যদিকে তথ্যগুলোর প্রবক্তা 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেসব বিশেষজ্ঞও 
এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। 


বিশ্বের মেডিকেল সাইন্ের ছাত্র থেকে শুরু 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


করে সাধারণ লোক- যে কেউ এসব 
তথ্য উদঘাটনকারী 


যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


নিজেদের জ্ঞান করতে পারেন । 
কেন্দ্রীয় গুরুত্বের হওয়া উচিত, 
পোলিও টিকার সমালোচকদের 


উত্থাপিত অভিযোগগ্ুলোর কোনো 
রকম যাচাই, অনুসন্ধান বা তদন্ত 
আবেগ বা রাজনৈতিক রঙ চড়ানোর 
পরিবর্তে ব্যাপারটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণেই বিচার করা । আন্তর্জাতিক 
পরিসরে পোলিও টিকার প্রচারকদের 
আওড়ানো প্রতিটি বুলি চোখ বন্ধ করে 
বিশ্বাস বা এর অন্ধ সমর্থক হওয়ার 
চেয়ে পোলিও ভ্যাকসিনের ল্যাব টেস্ট 


নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হওয়া 
কি জরুরি নয় যে, প্রতিষেধকের নামে 
অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজেদের 
অজান্তে আপন সন্তানদের বিদেশি 
ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত করছি না 
তো ? বিষয়টি সহজে উড়িয়ে দেয়ার 
উপায় নেই; কারণ এটি জাতীয় অস্তি 
ত্র প্রশ্ন । পোলিও টিকা-বিরোধীদের 


তথ্য সামনে এনে 
খোলাসা করে বোঝার চেষ্টা করবো । 
প্রথমত, বাছাই করা যে 
ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য নেয়া হয়েছে 
প্রবন্ধের তথ্য যাচাইয়ের স্থার্থে 
সাইটগ্তলোর লিঙ্ক লেখার সঙ্গে প্রকাশ 


চাকুরির অবস্থানগত কিছু সীমাবদ্ধতা 
বা অপারগতার বিষয়টি মাথায় রেখে 
তাদের নাম উহ্য রাখা হলো । এখন 
সারা বিশ্বে পোলিও টিকা প্রয়োগের 
দু'রকমের পদ্ধতি চালু আছে। এর 
একটি 018] 7001109 ড৬৪০০176 | 
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এটি রোগীকে মুখে খাওয়ানো হয় । 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ পদ্ধতি 
ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় 
পদ্ধতি 109011৬8160 100119 
৬৪০০16 অর্থাৎ সংক্ষেপে 17৬, 
ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীর দেহে 
এটি প্রয়োগ করা হয় । বর্তমানে গোটা 
দুনিয়ায় মুখে খাওয়ার (0191 
৬৪০০1)০) টিকা সম্পর্কে যতো 
অভিযোগ | কারণ অনুসন্ধানী 
রিপোর্টগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে 
এটি যে রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োগ 
করা হয় তা বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টির কারণ হয়ে উঠতে পারে । 
একারণেই প্রথমে আমেরিকা এবং 
পরে বৃটেন ও আমেরিকায় পোলিওর 
ওরাল ভ্যাকসিন বা মুখে খাওয়ার টিকা 


ওঁষধটি নততাগ খাটি ইন দিকেই 
দৃষ্টি রাখা হয়। তাতে যেন কোনো 
প্রকারের ক্ষতিকর কিছুই না মেশানো 
হয় তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় । 
যেকোনো প্রডাক্টের বেলায় যে নীতি- 
কৌশল অনুসরণ করা হয় পরিভাষায় 
তাকে (01091111190), 
101100019101) ও 4১111191101) 
বলা হয়। ফমুলেশন বলতে ওঁষধে 
বিদ্যমান ডিক্রিয়ার্ড অংশগুলোকে 
বোঝায় । অর্থাৎ মেডিসিন ক্রেতা 
জানতে পারে যে, ও্ষধে কী কী 
উপাদান রয়েছে । যদিও এসব 
উপাদানের নিজস্ব কিছু ক্ষতিকর প্রভাব 
থাকতে পারে। তবুও সাধারণত 
প্রতিষ্ঠিত ধারণা হলো এসবে 
পার্শবপ্রতিক্রিয়া (91511 66০0) 
নি | 00170810017911017 পরিভাষাটি 


0017081771781101 আছে কি না? 


রঃ একইভাবে /১০16:8101 এর- 
পরীক্ষা/টেস্ট 


কোনো উপাদান মেশানো ৷ উষধটির 
গায়ে সেসব উপাদানের নাম উন্মেখ 
করা হয় না। কাজটি মানবিক ও 
আইনি বিচারে অপরাধ হওয়ায় তা 
গোপনেই সারা হয় । তাই ওঁষধ প্রস্তুত 
ও বিপণনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা 
দু'টি নীতিকৌশলের গুরুতৃপূর্ণ ধাপ । 
ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে 
অধিকাংশ অভিযোগ এডাল্টরেশন 
বিষয়েই 


মানবদেহের জন্য উল্লিখিত মারাত্মক 
ক্ষতিকর উপাদানগুলো শনাক্ত করেন । 
যা নিঃসন্দেহে £১০1118101 এর 
পর্যায়ে পড়ে । হয়তো তীদের কণ্ঠ 
চেপে রাখা হয়েছে নতুবা তাতে 
কর্ণপাতই করা হয়নি। অন্যদিকে 
বিশেষ আযাজেন্ডা সামনে রেখে সারা 
বিশ্বে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে 
যে, “পোলিও টিকা নিরাপদ" । এই 
প্রোপাগান্ডায় মিডিয়াও প্রথম কাতারে 
থাকতে তৎপর রয়েছে । পোলিও 
টিকার প্রকাশিত উপাদানের একটি হল 
74৪9) 80 টুইয়েন এইটি" 
সম্পর্কে আপনি ইন্টারনেটে প্রচুর 
বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট পাবেন | 11০07 
80 গুগলে লিখে সার্চ দিলে আপনি 
এর গুণাগুণ সম্পর্কে বহু তথ্য-উপাত্ত 
পেয়ে যাবেন । এটি প্রজনন ক্ষমতা 
গর্ভধারণ ক্ষমতাকেও নেতিবাচকভাবে 
প্রভাবিত করে । অথচ পোলিও রোগ 
প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর এ 
দু'টি অঙ্গের কোনো সংশ্রেষ নেই । 
পোলিও টিকা বিষয়ে উত্থাপিত সমূহ 
অভিযোগ ও তার পরিগঠনের 
ধাপগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক 
বিবরণ দেয়ার পর এবার এ বিষয়ে 
বর্তমান প্রতিবেদনের ধারাবাহিক 
ভাষ্যের দিকে এগুতে চাই । রিপোর্টের 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


স্ব।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 
শুরুতেই ভূমিকা পেড়েছিলাম প্রথমত, 
নাইজেরিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্‌ 


ছিলেন । তার মনে যখন এ ভাবনার 
উদয় হলো যে, তার দেশসহ গোটা 
বিশ্বে পোলিও প্রতিরোধে যে প্রপাগান্ডা 
চালানো হচ্ছে তার পেছনে গোপন 
কোনো অ্যাজেন্ডা নেই তো ? ২০০৪ 
সালে যখন নাইজেরিয়াতে পোলিও 
টিকা বিষয়ক কর্মসূচি ও 
প্রচারাভিযানের চার বছর পূর্ণ হয় তিনি 
ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের কিছু নমুনা 
করলেন । কারণ এ জাতীয় পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার জন্য তখন নাইজেরিয়ায় 
ততো উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। ডা. 
হারুনা কায়েটা ভারতের ল্যাবরেটরী 
বিশেষজ্ঞদের সামনেই পোলিও টিকার 
নমুনাগুলো টেস্ট করেন । সবচেয়ে বড় 
কথা হল পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থা (70) কর্তৃক 
সুপারিশকৃত প্রযুক্তি 00883 
€017011009,'] 0879101)5 ও 7২৪0101) 
11701011109 ব্যবহার করেন । যাতে 
এসব টেস্টের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে 
কেউ অভিযোগের আঙুল না উঠাতে 
পারে । পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় ওরাল 
ভ্যাকসিনে মানবদেহের জন্য মারাত্মক 
ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে। 

এই ল্যাবরেটরী টেস্টের পর দেশে 
ফিরে তিনি দেশের সাপ্তাহিক ট্রাস্ট 
পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 
“...ওরাল ভ্যাকসিনে আমি 
পরিষ্কারভাবে £১001101017 উদঘাটন 
করেছি; এতে মানবদেহের জন্য 
মারাআক ক্ষতিকর উপাদানের 
পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি 
লক্ষ্য করি তা হলো, এটি মানুষের 
প্রজনন ক্ষমতা হাস করে দেয় এবং এ 
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ভ্যাকসিনে নেশাগ্রস্ত করার উপাদানও 
রয়েছে । এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমি 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 
নাইজেরিয়াকে পোলিও মুক্ত করার 
নামে ইউনিসেফ প্রকৃতপক্ষের 
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ।' সাপ্তাহিক ট্রাস্টের 
সাংবাদিক ডা. হারুনার কাছে জানতে 
চান যে, ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক 
কোম্পানি এতে ক্ষতিকারক উপাদান 
মেশাবে কেন? জবাবে তিনি বলেন, 
তিনটি কারণে তারা এ কাজ 
(প্রকৃতপক্ষ কুকাজ) করে থাকতে 
পারে- এক. প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও 
এর প্রমোটকারীদের কোনো গোপন 
আযাজেন্ডা রয়েছে । এর সমান্তরালে 
তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হতে 
পারে তাদের একটি বিশেষ উদদ্ 


কোনোটিই রাখি না। তিন. সবচেয়ে 
দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এ ধরনের 
মানবতাবিরোধী বৈশ্বিক আযাজেন্ডা বাস্ত 
বায়নে তারা আমাদের ভেতর থেকে 
আযাজেন্ট পেয়ে যায়; যারা আর্থিক 
সুবিধার বিনিময়ে নিজের জাতির পায়ে 
কুড়াল মারতে কুগ্ঠিত হয় না। ভা. 
হারুনা কায়েটা মারাত্মক ক্ষতিকর এই 
ক্রিমিনাল আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার 
সুপারিশও করেন । 

সাক্ষাৎকারটি নাইজেরিয়ার সাপ্তাহিক 
ট্রাস্ট পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে 
পাওয়া যায় । আরও বিস্তারিত জানতে 
দেখতে পারেন 
1511511576৮535.0011 


লেখক: সাধারণ সম্পাদক, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুন ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


(থাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


3034৯ 1৬73-4১-37 734 
1.1-73-077019), 78955 ৫17. 13./১. (77015) ৫৮ 1৮./৯-171072119] 171018100 
101010774 &1৬./১, 70 1001 9910000  8./৯. (77015) &1৮./৯- 10151911010 9100103 
84 (6835) 1৬70 
ভাত সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
১২১৬১, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ, ২ নং গেইট, পাচলাইশ, চট্টথাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্মবাজীর | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-_প্র।যু।ক্তি 


পৃথিবীর 
অর্থাৎ পৃথিবী শূন্যের উপর ভেসে 
আছে। 

আজকে আমরা আলোচনা করব 
পৃথিবী নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে না 
কেন বা মানুষ গুলো নিচের দিকে পড়ে 
যাচ্ছে না কেন, তা নিয়ে । 

আমারা জানি যেকোনো জিনিস 
নিচের দিকে চলে আসে । তোমরা 
জান কেন যেকোনো জিনিস নিচের 
দিকে চলে আসে? চলে আসে কারণ 
হল পৃথিবী একটা বড় রকমের চুম্বক । 
যে কোনও ভারি জিনিসকে সে নিজের 
দিকে টেনে রাখে যেমন চুম্বক 
লোহাকে টেনে রাখে এবং লোহাকে 
নিজের সাথে আটকে রাখে । ঠিক 
সেভাবে পৃথিবী আমাদেরকে এবং 
প্রত্যেক জিনিসকে টেনে রাখে, এবং 
নিজের সাথে আটকে রাখে । তাই 
মানুষ পড়ে যাচ্ছে না । এবং যেকোনো 
জিনিস পৃথিবীর সাথে লেগে থাকে । 
উপরে ছুড়ে দিলেও আবার নিচে চলে 
আসে । 

মনে কর একটা ফুটবলের উপর যদি 
২০/৩০ টা পিপড়া ছেড়ে দেওয়া হয়, 
তাহলে পিপড়া গুলো ফুটবলের চারি 
দিকে ঘুরা ঘুরি করবে না? 
করবে এমন কি উপরে নিচে সব 
খানেই ঘুরাঘুরি করবে । নিচের দিকে 
আসলেও সে পড়ে যাবে না। 
এমনকিবলটাশুন্যেরউপরহলে বা 


পড়েযাবেনা কারণ সে পা 
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তাই পৃথিবী আমাদেরকে এবং সব 
জনিসকে ধরে রাখে । তাই আমরা 
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এসে মাটির সাথে লেগে থাকি | মানে 
পড়ে যায় । তাহলে পড়ে যাওয়া মানে 
হচ্ছে মাটির সাথে লেগে থাকা । 
সুতরাং পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যারা আছে 
তারাও মাটির সাথে লেগে আছে। 
তাহলে পড়ে যাবে কেন? পড়বে না। 
আর পড়লেও মাটির সাথে লেগে 
থাকবে । তাদের পড়ে যাওয়া মানে 


ছিটকে যাওয়া যদি মনে করা হয় 
তাহলে তা হবে আমাদের উপরের 
দিকে উঠে যাওয়ার মত । আমরা কি 
উপরের দিকে উঠে যাই? না। যাই 
না। তাহলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যারা 
আছে তারাও উপরের দিকে উঠে যায় 
না । মানে ছিটকে যায় না। মানে পড়ে 
যায় না। কারণ পৃথিবী যেভাবে 
আমাদেরকে মাটির সাথে লাগিয়ে 
রাখেছে ঠিক সেভাবে তাদেরকেও 
মাটির সাথে লাগিয়ে রাখে । 

আবার ছবির দিকে দেখ | তাদের মাথা 
কিন্তু আকাশের দিকেই আছে । যদিও 
ছবিতে দেখতে মনে হচ্ছে তাদের 
মাথা নিচের দিকে । আসলে নিচের 
দিকে নয়। কারণ আগেই বলেছি 
নিচের দিক মানে হচ্ছে আমাদের 
পায়ের দিক | মানে মাটির দিক । আর 
উপরের দিক মানে আকাশের দিক, 
মানে আমাদের মাথার দিক | সুতরাং 
পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষদের পাও 
ঠিক আমাদের মতই মাটির দিকেই 
আছে । আর তাদের মাথাও আমাদের 


এবার অন্য প্রশ্নটির দিকে আসা যাক । 
পৃথিবী পুরোটাই নিচের দিকে পড়ে 
যাচ্ছে না কেন? ছোট্ট বন্ধুরা এই 
আগে বুঝতে হবে যে আমাদের এই 
পৃথিবী মহাকাশের অতি ক্ষুদ্র একটি 
অংশ । আমাদের পৃথিবীটা হচ্ছে একটি 
গ্রহ । আর আমাদের সূর্য হচ্ছে একটি 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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নক্ষত্র | গ্রহের নিজস্ব আলো থাকে 
না,নক্ষত্রের নিজস্ব আলো থাকে 
এরকম হাজার হাজার কোটি কোটি 
গ্রহ নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে 
মহাকাশে রাতের আকাশে যে তারা 
গুলো আমরা দেখি সেগুলোই হচ্ছে 
গ্রহ আর নক্ষত্র । দেখতে যেন মনে হয় 
একটা আরেকটার গায়ের সাথে 
লাগছে । আসলে এগ্তলো একটা 
আরেকটা থেকে অনেক অনেক দূরে 
দূরে থাকে । খুব দূরে বলেই দেখতে 
কাছাকাছি বলে মনে হয় । তো এরকম 
হাজার হাজার কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র 
গুলোও কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মত 
একেকটা চুম্বক মানে তারা প্রত্যেক 
জিনিসকে নিজের দিকে আকর্ষণ 
করে । এমন কি একেকটা অন্যটাকেও 
নিজের দিকে আকর্ষণ করে। 
প্রত্যেকটার আয়তন এবং ভরের 
একেকটার আকর্ষণ শক্তি একেক 
রকমের হয়ে থাকে । এদের যেরকম 
আকর্ষণ শক্তি আছে সেরকম আবার 
বিকর্ষণ শক্তিও থাকে প্রত্যেকটার 
দুরত্ও হয়ে থাকে আলাদা । 
প্রত্যেকটার ভর আয়তন আর দুরত্ব 
সব দিক দিয়ে হিসেব করে আল্লাহ 
তালা এগুলোকে এমন স্তরে রেখেছেন 
যে একেকটার আকর্ষণ আর বিকর্ষণ 
শক্তির কারণে প্রত্যেকটা শুন্যের উপর 
ভেসে থাকতে পারে । 

যেমন মনে কর দুটি চুম্বকের 
মাঝখানে যদি একটিলোহারাখাহয়, 
তাহলে যে চুম্বকটার শক্তি বেশি [কাছে 
হওয়ার কারণে হোক বা বড় হওয়ার 
কারণে হোক] সেই চুম্বকটার সাথে 
লোহাটা লেগে যাবে । কিন্তু যদি 


দিকেই যাবে না। এমন কি শৃন্যে 

ভেসে থাকবে । ঠিক সেভাবে গ্রহ 

নক্ষত্র গুলো শূন্যে ভেসে আছে । 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


লেখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবযাদা, মরহুম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ 
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আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্স দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্মে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য আগ্রম পরিশোধ করতে হয় । 


নাকি আনা রলাগা 
++” 


[নহি 1281091810, | 111370 | 1370 


টি ডু হলে ব্যাংক ড্র 00, বু 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অ ফসে [8,057 0েথথা, 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে ] বে 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ৩6. 8৩ ০91016-1 
ডাক- যোগে পাঠানো হয়। 130102৩0] & 4১108) 00811105, 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
৪ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


1701700 101100 


12200 
12550 


111600 
11900 


011) 400000109, 


/১050৪110, 1101800 7001160 


৬ ৬ 


কেন? 

ওরে মানুষ তোমার জন্ম মানবের দেহে 

আজ মনুষ্যত্ব কেন তেমার নাই, 

কেন তুমি চল ভোগ আর কামনার মোহে 

বিবেক মান বিবেকের মত কিছু নাই । 
কেন শুননা তুমি করুন কান্না অনাথের 
কভু দেখনা ব্যতিথার কষ্ট অভাবী পথের 
কেন অনুভব করনা রোগীর পিড়ীত জ্বালা 
শিক্ষিত চেন না! চেন শুধু নাট্য পাঠশালা । 

কেন তুমি চাওনা শুনিতে কষ্টে ভরা গল্প 

তুমি জান? তোমার এ জীবন অতি অল্প, 

আর কত তোমার দরকার ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র। 
কেন দুর্নিতীর হাতে গড়া দালান কোটা যত 
দেখ!তুমি হবেই কোনদিন কারো কাছে নত, 
তোমার সব আছে কেন আরো দরকার 
মাটি হবে একদিন তোমার সব অহংকার । 


মোহাম্মদ আবু তৈয়ব 

হে বীর! যে দীপ্তি জ্বেলেছে বাংলার ঘরে ঘরে 

যে বৈভব দিয়ে গড়েছ জিরি, জমিরিয়া ও আরো অন্যান্য 
তখন পুলক, আহ্লাদ, সন্তোষ ছিল 

মানুষের অন্তরে অন্তরে । 


তখন গগন ছিল নীলাভ সাদাটে, রবি উদিত হত নূর হয়ে, 


অনিল উড়াত তোমার ভ্বাণ দেশে দেশে | 

বিহঙ্গের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো তোমার সুর 

পল্লবরা নেচে নেচে মেতে নিয়ে যেত বহুদূর । 
তখন পাতক গলে হত পুণ্য, কুসংস্কার হত নিশ্চিন্ন। 
তখন মানুষ কুরআন-সুনাহর রঙে ছিল পরিপূর্ণ । 
আজ তোমার কাননে শকুন মেলেছে ডানা 

আজ তোমার মুমূর্ষে ব্র্যান স্ট্রোক করে ধরা । 

আজ তোমায় হতে হবে অপ্রতিরোধ্য । 
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দ্বীপ্ত শপথ করি 
মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী 


খোদার জমীনে তার বিধান কেন কায়েম হচ্ছে না? 
এর পিছনে মূল কারণ কি ভেবে দেখ না। 
কুরানে পাকে আল্লাহ বলেন আকীমুদ্দীন 

এর জন্য চেষ্টা আমরা করে যাই প্রতিদিন | 
ইসলামের বহু বিধান প্রশাসনের সাথে যুক্ত, 

হুদুদ এবং কিসাস হল তাদের অন্তর্ভূক্ত | 

তার অনুসরণ করেন খোলাফায়ে রাশেদীন । 
আমাদের কারণে ধসে যায় তাদের গড়া প্রাচীর 
তাইতো এখন নত হয়েছে আমাদেরই শির । 
আমরা এখন ভুলে গেছি অতীত ইতিহাস 

তাই আমাদের ওপর নেমে এসেছে নির্মম পরিহাস । 
এখনও যদি আমরা তাদের অনুসরন করি, 
খোদার জমীনে তার বিধান কায়েম করতে পারি । 
সবখানে চলছে এখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 

ভেঙে এসব কায়েম করি ইসলামী শাসনতন্ত্র । 
এই দেশের সর্বিধান নেই তার ওপর আস্থা 
নব্বই ভাগ মুসলিম দেশের একি অবস্থা? 
জেল-জুলুম আর অত্যাচার ভয় করে না মুসলমান 
প্রয়োজনে রক্ত দেবে করতে কায়েম তার বিধান | 
নারীনীতি শিক্ষানীতি নামে কত বাহানা, 

খোদাভীরু মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না । 
আসুন সবাই এঁক্য হয়ে গণ-আন্দোলন গড়ি, 
খোদার বিধান কায়েম করতে ছ্বীপ্ত শপথ করি | 
যোগ্য আমীর ধরে আমরা করি সদা অভিযান 
তাহরে আমরা করতে পারব কায়েম ইসলামী শাসন । 


6০৬০: 


কলমের কথা: 
রা পৃিবীর বাদশাহ 


ভালোবাসার পঙক্তিমালা 

হে রাসুল! যেদিন তোমার সুমধুর নাম শুনেছি, গোলাবের 
পাপড়ির মতো স্বচ্ছ-পবিত্র গুণাবলি জেনেছি, 
শ্রেষ্ঠকিংবদন্তিকে যেদিন পড়েছি, সেদিন তোমার 
প্রেমসরোবরে অবগাহন করেছি । তোমার ভালোবাসানির্বরে 
তৃষ্তা নিবারণ করেছি। তোমার জন্যে জীবন বিলিয়ে 
দেয়ার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছি। 
প্রিয়নবী! শিল্পী প্রিয়জনকে সাজায় কাগুজেসম্ভারে; রংতুলির 
আঁচড়ে, আর আমি তোমাকে... হৃদয়ক্যানভাসে; প্রেমতুলির 
আচড়ে । কবি তো ভালোবাসার মালা গাথে শব্দসমাহার 
দিয়ে, আমি তো... প্রেমসাগরের নীলাভ মুক্তা দিয়ে। 
সুরকার সুর তুলে পার্থিব যন্ত্রের মূর্না দিয়ে, আর আমি... 
হৃদয়তন্ত্রেরে অকৃত্রিম সুরছন্দ দিয়ে । সাহিত্যিকের 
ভালোবাসা তো কলমের কালি দিয়ে, জানো! তোমার কথা 
লিখি হৃদক্ষরা রক্ত ও ভালোবাসার জিয়নকাঠি দিয়ে । বক্তা 
প্রিয়জনের কথা বলে বক্তৃতার ঝংকার দিয়ে, আমি... উষ্ত 
রক্তের উচ্ছ্বাস দিয়ে । দেখ,কত তফাৎ! কত ফারাক!! 
তাদের ভালোবাস কত করি! আমার ভালবাসা কত 

11 
হে আমার স্বপ্ন ও স্বপ্নচারিতার আধার! তোমাকে যখন কেউ 
ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে, কটুক্তিকর সিনেমা করে, বুকটা আমার 
ফেটে যায় । পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় । হৃদয়তন্ত্ী 
বেহাগ-বাগে বেজে উঠে । হদয়প্রাসাদে আগুন ধরে যায় । 
আর প্রেমাগ্নি যখন অন্তরে জ্বলে উঠে, তা নয়নের আশ্রয়ে 
বাষ্প সৃষ্টি করে । অতপর জলে পরিণত হয়ে স্রোতধারা 
বইতে থাকে | সে জলে হয়ত বাহ্যবহ্ সহজেই নির্বাপিত 
হবে, কিন্তু মনের আগুন যে দ্বিগুণ, চতুরণ, শতগুণে জ্বলে 
উঠে । দেখ, কত গভীরে ভালোবাসার শিকড়! কত উর্ধ্বে 
ভালোলাগার শিখর!! 
তোমাকে যখন কেউ “দি হান্দ্রেটের” শীর্ষে তুলে, তখনও 
আমার ভালোবাসার অপমান হয় । আমার প্রাণের স্পন্দনকে 
কেন নাস্তিক-মুরতাদ-কাফিরের সাথে তুলনা করা হলো? 
কেন আমাকে অপমান করা হলোঃ? কেন? 
প্রিয়নবী! সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি । তোমার দেওয়া 
নির্দেশনা থেকে পাথেয় গ্রহণ করি । তোমার রেখে যাওয়া 
2১ 
সর্বস্থরে বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করি । শুধু তোমাকে... 
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এগুলি কলম থেকে নিঃসৃত কোন পঞ্চিলতা নয়, বরং 
আত্মার অন্তস্থল থেকে উৎসারিত ভালোবাসার পউক্তিমালা । 


তাই খোদার সমীপে আর্তনাদ! এ অধম তোমার 
জিয়নকাঠির মতো করকমল থেকে যেন হাওযে কাউছারের 
অমিয় সুধা পান করতে পারে । (আমিন) 


ইযাযুল হক সদস্য: ০৩] 
হে জদীদ এটি 
রহিম উল্লাহ শরীফ [সদস্য: ... 
শুভ্র চিবুক, তীক্ষ্ম দু'চোখ 
সেদিনও দেখেছি তারে । শীসন নামে শোষণ 
সময়ের মাঝে কতটা মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 
ফারাক সদস্য: ০৫] 
তখনও বুঝিনি আহারে! শাসন নামে করছে শোষণ 
যষ্ঠি হাতে কজন সাথে এক শকুনের দল 
শেত ভবনের পানে তাদের দরুন ঝরছে ধরায় 
পায়ে পায়ে তারে যেতে বিরহ চোখের জল । 
দেখেছি গুম করে আর হত্যা করে 
হাদিসের মায়া টানে । চলছে শকুন দল 
যাবে তো যাও...তবে ভোট দিয়েছি ন্যায় শাসনের 
এভাবে কখনো ভাবিনি তবে একি ফল! 
আর ভাসাবে না হাতটা রেখে 
় রমন 
ভাসাবে গোটা ধরণী । ১৪১০৮ 
আজকে তুমি নেই এ ভবে, দেশের জনগণ । 
আছে গো হাজারো স্মৃতি ডিজিটালের দোহাই দিয়ে 
তোমার বিহনে কেদে ফিরে. করছে নির্যাতন 
টি ভা টা এমন শাসন মানবে না আর 
দি তুমি জন সাধারণ । 
টিসু শাসন নামে করলে শোষণ 
রেজার ঠাই পাবেনা দেশে 
জোহগ্লাময়ী সেদিন রাতে এদেশ থেকে ভাগতে হবে 
তোমায় দিয়েছি মাটি 804558 
তুমি নেই! তুমি নেই! সত্য পথে লড়ছে যারা 
তোমার দেখানো পথ হবে তাদের জয় 
নাইকো তোদের ভয় | 


৯ ২ 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


৪৭ 


৪৮. 


৫৫. 


৫৬. 


৫৭. 


৫৮, 


৫৯. 


. মুহাম্মদ নুরুল আহাদ (সোহাগ), বাড়ি % আবুধার বাড়ি, 


গ্রাম % মাঈট ভাঙ্গা, ডাকঘর: চৌধুরী বাজার, থানা: সন্দ্বীপ, 
জেলা: চট্টগ্রাম 

মুহাম্মদ অলী উল্লাহ, বাসা 7 ৪, লেইন 4 ৫, সোনালি 
আবাসিক এলাকা, হালিশহর, চট্টগ্রাম-৪২২৪ 


. হাফেজ মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন মিসবাহ, ছাত্র: জামিয়া 


ইসলামিয়া পটিয়া, তিবিবয়া, পটিয়া, চট্গ্রাম-৪৩৭০ 


শিক্ষা ভবন (৪র্থ তলা), পটিয়া, উ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ সাদ্দাম হুসাইন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 


রুম 7 ১১, তিবিবয়া ভবন (২য় তলা), পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


রুম 7 ২, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ ইয়াসীন বিন নূর, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম % ৩১২, দারে জদীদ, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


. মুহাম্মদ রহীম উল্লাহ শরীফ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 


পটিয়া, রুম ₹ ২৭০, দারে কদীম, পটিয়া, উষ্টগ্রাম-৪৩৭০ 
এম এ আরাফাত ইবনে হাজী আকবর আলী, গ্রাম: বোদা 
বাজার, থানা পাড়া, ডাকঘর+থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড় 
ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 ১৬৪, দারে কদীম, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

মুহাম্মদ জাকের উল্লাহ সাদেক, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, রুম 7 ০৫, তিবিবয়া ভবন (৩য় তলা), পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮১৯-৩৫৮৭৫২ 

মুহাম্মদ আবদুল হামীদ আল-আজাদ, বি আলম স্টোর, 
লাইট হাউজ, সি বিচ, কক্সবাজার 

মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ, গ্রাম + ডাকঘর: ছোট বাহির 


দিয়া, থানা: সালথা, জেলা: ফরিদ 


৬০. ৯১8 78ভাুজা 


ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 4 ১, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), 
পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি » 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম” বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

ঙ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
রর অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 7111_571/1771.00(6)277071.0077 


21100010000 সদস্যকুপন 11110100000 
* বাড়ি/রুম.... 
* মোবাইল: ছি [অফিস কর্তৃক পূরবী] ্ 
্ ঘর টি এ 


মার্চ ১৩ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪১ 


কথায় কথায় উত্তর 


১. হাদিসগ্রন্থ “মুয়াত্তা মালিক'-এর বাংলা অনুবাদক 
কে?_ [2] শায়খুল হাদিস আজিজুল হক ঞ্কছি [] 
মুফতি ফজলুল হক আমিনী এ্ক্ছি [] মাওলানা 

২. ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে 
প্রথম পালিত হয় কত সালে? [] ২০০০ সালে 
২০০১ সালে] ২০০২ সালে 

৩. ইংরেজি ভাষায় বাংলা ভাষার কোন বর্গের ৪টি বর্ণ 
অনুপস্থিত? [] ট' বর্গ] “ত" বর্গ] চ" বর্গ 

৪. “ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয় কবে? |] 
১৮০২ সালে [] ১৮০০ সালে] ১৮০১ সালে 

৫. গম্প্রতি কোন ইহুদি ভ্রণবিজ্ঞানী ইসলাম গ্রহণ 
করলেন?- [_] রবার্ট গিলাম [] থমাস এইচ জনসন 
[] ক্রিস ম্যাসন 

৬. রাশিয়া আফগানিস্তানকে দখল করে কখন? [] ১৯৭৯ 
সালের জানুয়ারিতে [] ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে [] 
১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে 

৭. সাংস্কৃতিক নীতি সংক্রান্ত “বিশ্বকনফারেস ২০১২, 

ত হয়েছিল কোথায়? [2] ওয়াশিংটনে 
দিলিতে [_] ম্যাক্সিকোতে 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


১. শীকর- [______২মার- [1 
৩.শিকড়- [_____ 1 8.মাড়া- [_____ । 


ডিসেম্বর'১২ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. ৩৩টি, ২. ডেনমার্কের, ৩. ড. 
মাওলানা আবদুল জলীল, ৪. ১৯৮৫ সালে €. 
ইন্দোনেশিয়া, ৬. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া 
রজছি ৭. নাকের | 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. পানির কণা, ২. প্রহার/আঘাত, ৩. 
বৃক্ষমূল, ৪. পিষ্ঠ করা (আখ মাড়া)। 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্৮'১৩ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি'১২ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


মার্চ ১৩ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 

নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 

বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 

হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 

সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 

প্রথম পুরস্কার: ৯ ৯০-১০০) মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

উর ১০০ মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯» ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি মেয়ে প্রতিযোগীদের জন্য 
সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

ডিসেম্বর”১২ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দীন সদস্য: ১৬] 
২. মুহাম্মদ আমির সিদ্দীকী (সদস্য: ১৩] 
৩. মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক শামসী [সদস্য: ৩৫] 


এ ছাড়া আরও যারা অংশগ্রহণ করেছ: 


মুহ মদ অ রি ফ উল্লাহ রশীদ [সদস্য: ১২] 
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মুবারক সদস্য: ০৫] 
মুহাম্মদ হেদায় তুন্পাহ [সদস্য: ২৬] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪,১ ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ভারতের তৃণমূল কংগ্রেস এমপি সুলতান আহমদ বিতর্কিত 
লেখক সালমান রুশদিকে “শয়তান' বলে উল্লেখ করেছেন । 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রুশদিকে 
কলকাতা সফরে বাধা দান প্রসঙ্গে সুলতান আহমদ 
বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাকে কলকাতায় ঢুকতে বাধা দিতে 
পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে ঠিক কাজটিই করেছেন । রুশদির 
কাছ থেকে আমাদের শেখার মতো কিছুই নেই। 
পার্লামেন্টের নিম কক্ষের সদস্য সুলতান আহমদ তৃণমূল 
কংগ্রেস জোট সরকার থেকে বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত 
পর্যটন বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন । তিনি বলেছেন 
রুশদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, “আন্তঃধর্মীয় সঙ্কট” উক্কে 
দেয়া। তিনি বলেন, বাক স্বাধীনতার নামে কাউকে 
মহানবীকে অবমাননা করার অধিকার দেওয়া হয়নি । 
সুলতান আহমদ বলেন, তিনি কোন লেখক নন, তিনি 
আসলে একটা শয়তান । 


কাউন্সিলর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে মুসলিম 
বিদ্বেষী মন্তব্য করেন । 

ফেইসবুকে নিজের স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, ইসলামী নীতি 
অনুযায়ী মুসলিম মহিলারা যে বোরকা পড়েন তা “ময়লার 
ব্যাগের মত ।' ফেইসবুকে এ মন্তব্য করায় টোরি 
কাউন্সিলরকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত 


চলছে। 
এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদে লন্ডনের মুসলিম সেফটি 
ফোরামের চেয়ারম্যান আজাদ আলী বলেন, “এটি ইসলাম 
আতঙ্কের একটি জঘন্য উদাহরণ । আমরা আশা করব 
কনজারভেটিভ দল এ ব্যাপারে দৃষ্টাত্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবে ॥ 


লরি ৮] 
5 +% ৮4৪৫ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত- 
তাওহীদ প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার 
লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং 
আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুকতি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ- 
সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 
* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে 
ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে /১-4 
সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
৪ আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি 
প্রেরণ জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। 
অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি 
প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে 
লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উল্লেখ করে 
পাঠাতে হবে । 
ভাবার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত 
বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন 
লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ 
করে। 
ঙ লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল 

ক্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ ৯, 
হাদীস; ৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 
গ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । 
লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া 
হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । 
আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য 
সম্মানি প্রদান করা হয় । 
৪ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে 
সীমিত রাখতে হবে । 
লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো 
নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 
গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি 
প্রেরণ আবশ্যক । 


ফোরামের যাত্রা শুরু 


১৪৪ ইসলামী লেখক ফোরাম” 


ফটোজার্নালিস্ট আাসোসিয়েশন 
চিএ মিলনায়তনে সাধারণ সভায় সভাপতি পদে 

নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সমকালের সহ- 
সম্পাদক ও মাসিক আল আশরাফের নির্বাহী সম্পাদক 
মুফতি এনায়েতুল্লাহ । সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন নতুন 
বার্তা ডটকমের সহ-সম্পাদক ও মাসিক আর-রাশাদের 
নির্বাহী সম্পাদক জহির উদ্দিন বাবর । সাংগঠনিক সম্পাদক 
পদে ইসলামবার্তী ডটকমের সম্পাদক গাজী মুহাম্মদ 
সানাউল্লাহ এবং অর্থসম্পাদক পদে নুরবিডি ডটকমের 
সম্পাদক সৈয়দ শামছুল হুদা বিজয়ী হয়েছেন । 
অন্য নির্বাচিতরা হলেন: সহ-সভাপতি আইটি বিশেষজ্ঞ 
ইউসুফ সুলতান ও মাসিক দাওয়াতুল হকের নির্বাহী 
সম্পাদক কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক, সহ-সাধারণ 
সম্পাদক মাসিক পাথেয়র সহযোগী সম্পাদক মাসউদুল 
কাদির ও মাসিক আদর্শ নারীর সহ-সম্পাদক মুনীরুল 
ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাসিক আলোর পথের 


সম্পাদক খন্দকার মুজাম্মিল, দফতর ও প্রচার সম্পাদক 
পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজের সহ-সম্পাদক আবদুল গাফফার 
এবং আইন সম্পাদক আ্যাডভোকেট মোস্তফা জামাল 
ভূইয়া । 


মার্চ ১৩ 


পল্টনে শিক্ষানুরাগী অধ্যক্ষ ডা. আবদুল করিম 


আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী এঞ্ছ-এর 

জীবন ও কর্ম শীর্ষক আলোচনা সভা ও 

লেখালেখি বিষয়ে কর্মশালা ৮ মার্চ 
আগামী ৮ মার্চ জুমাবার জাগৃতি লেখক 
১ ফোরামের উদ্যোগে আল্লামা হারুন 
স্৮ ইসলামাবাদীর এ্রহ্ই-এর জীবন ও কর্ম 
রত শীর্ষক আলোচনা সভা ও লেখালেখির 
2০ মৌলিক কলাকৌশল শীর্ষক এক কর্মশালা 
চট্টগ্রাম নগরীর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে । 
আলোচনা সভা ও কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে আল- 
মুফতি মুহাম্মদ শামসুদ্দিন জিয়া উপস্থিত থাকার কথা 


রয়েছে। 


৯ বিশেষ অতিথিদের মধ্যে দৈনিক নয়াদিগান্তের আন্তর্জাতিক 


বিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত 
আলী, আল্লামা সাইয়েদ আবু নোমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক, 
ও হারুন 


র চেয়ারম্যান মাওলানা রাশেদ 
হারুন ছাড়াও ওলামা, লেখক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন । 
অন্যদিকে প্রশিক্ষক হিসেবে তরুণ আলিম সাংবাদিক জহির 
উদ্দিন বাবর, গাজী সানাউল্লাহসহ আরও অনেকে উপস্থিত 
থাকবেন । অনুষ্ঠানে সকলকে স্ববান্ধব যোগদানের জন্য 
জাগৃতি লেখক ফোরামের সভাপতি, বিশিষ্ট আলিম ও 
ভাষাবিদি মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযাহ অনুরোধ 
জানিয়েছেন । 


ইনি সিডির জনম বাহার দরে বি 
চর্চা ও মতপ্রকাশের নামে যাতে কেউ মুসলমানদের ধর্মীয় 
অনুভূতিতে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সরকারের তথ্য 
মন্ত্রণালয় ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন 


২০ ফেবরয়ারি'১৩ ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশের 
পুরানা পল্টনস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে সংগঠনের সভাপতি 
মাসিক আদর্শ নারী সম্পাদক মুফতী আবুল হাসান 
শামসাবাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নেতৃবৃন্দ সরকার 
ও সম্মানিত খতিবদের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানান । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাসিক আল- 
হকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক রাবেতা আদবে আল- 
ইসলামীর বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান আল্লামা সুলতান যওক 
নদভী, বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাওহীদ সম্পাদক ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, সংগঠনের সহ-সভাপতি মাসিক 


যাচ্ছে। যাতে প্রজন্ম চত্রের আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারী অনেকের অভিভাবকরাও ব্বিত । 


অতএব জাতির ভবিষ্যৎ তরুণ প্রজন্মকে ইসলাম বিরোধী 
মনোভাব পোষণ এবং ধর্মদ্ৰোহী নাস্তিক আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন ও তাঁর প্রিয় নবীর দুশমনদের কুপ্ররোচনা থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষায় মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের জনগণের 
কৃষ্টিকালচারকে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয় । 


বালিয়ার পীর সাহেব মাওলানা গিয়াস 
উদ্দিনের ইন্তিকাল 


প্রখ্যাত আলেম, দেশবরেণ্য বুযুর্গ ব্যক্তিত্ শায়খুল হাদীস 
মাওলানা গিয়াস উদ্দিন বালিয়ার পীর সাহেব বিগত ২ 
ফেকুয়ারি শনিবার ইন্তেকাল করেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
ইন ইলাইহি রাজিউন! মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ 


বছর । 
বালিয়ার পীর সাহেব ছিলেন একাধারে মোমেনশাহী জেলার 
ফুলপুর থানাধীন প্রাচীন ও এঁতিহ্যবাহী আশরাফুল উলুম 
বালিয়া মাদরাসার সদরুল মুহতামিম (মহাপরিচালক) ও 
শায়খুল হাদীস, আল্লামা নুরুদ্দীন আহমাদ গহরপুরী এই 
এর অন্যতম প্রধান খলীফা, বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়া 
বাধ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সহ-সভাপতি 
এবং মোমেনশাহী জেলার আলেম-উলামাদের বৃহত্তর 
অরাজনৈতিক সংগঠন ইত্তেফাকুল উলামার মজলিসে শুরার 
সভাপতি 
বালিয়া মাদরাসাতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন । 
এই সময়ে তিনি হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
ঞ্রজছ-এর বিশিষ্ট শাগরেদ হযরত মাওলানা সাইয়দ ফয়যুর 
রহমান ঞরজ্ছি এবং হজরত মাওলানা দওলত আলী ্াহি- 
এর সাহচার্য লাভ করেন। এরপর দেশের অন্যতম 
খ্যাতনামা বুযুর্গ আলেমে দীন হজরত মাওলানা নুরুদ্দীন 
আহমাদ গহরপুরী এ্ঞ্ট-এর তত্বীবধানে উচ্চতর শিক্ষা 
লাভের পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ সাহচার্য লাভ করেন । ১৩৮১ 
হিজরী সনে গহরপুর মাদরাসা থেকে তিনি দাওরায়ে হাদীস 


মার্চ ১৩ 


ভরের হর নি ভরিজীনিি 


তিনি ৃহ্র মোমেনশাহীর আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ 
মানুষের অন্যতম প্রধান মুরুববী ছিলেন । প্রায় অর্ধ শতাধিক 
কওমি মাদরাসার মজলিসে শুরার সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন তিনি । এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় ও 
বৈষয়িক প্রয়োজনে তার কাছে ছুটে যেত । তিনি মনযোগের 
সঙ্গে তাদের প্রয়োজন শুনতেন এবং সমাধানের চেষ্টা 
করতেন । সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন ধর্মীয় মাহফিলে 
কাটাতেন ৷ হাজার হাজার মানুষ তার হাতে বায়আত 
হতো | তিনি তাদের ইসলামী তালীম দিতেন । দেশের শীর্ষ 
আলেম উলামাদের প্রাটফর্মগুলোতে তার অংশগ্রহণ ছিল 
প্রথম সারিতে | যে কোনো ধর্মীয় আন্দোলন সংগ্বামে তার 
সরব উপস্থিতি ছিল । দেশের বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি বুখারী 
শরীফের দরস দিতেন । জীবনে লক্ষাধিক ছাত্র তার কাছ 
থেকে হাদীসের দরস গ্রহণ করেছেন । 

১ ফেব্রুয়ারি রাতে বালিয়া মাদরাসার সভা চলাকালে তিনি 
অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীর নিয়েই প্রথা অনুযায়ী 
সভার লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে খতমে বুখারীর দরস 
দিয়ে রাত ১২টায় তিনি মুনাজাত পরিচালনা করেন। 
অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় তাতক্ষণিক তাকে ময়মনসিংহ 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে সেখানেই 
ভোর €টা ২০ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন । তার প্রতি 
মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায় বাদ আসর 
নামাজে জানাযায় লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতি থেকে । 


হয়েছে। 
সারাদেশে নফল রোজা পালন 

আল্লাহ, মহানবী গ্রঞ্জ ও ইসলাম নিয়ে নাস্তিক-মুরতাদদের 
কটুক্তির প্রতিবাদে আমার দেশ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর 
করেন ধর্মপ্রাণ অনেক মুসলমান । রোজা শেষে বিভিন্ন স্থানে 

আলোচনা, দু'আ ও ইফতার মাহফিলও 
অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আমার দেশ কার্যালয়ের 
সভাকক্ষে আমার দেশ পাঠকমেলা ঢাকা মহানগর শাখার 
উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের 
আয়োজন করা হয় । এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলাম, 
মহান আল্লাহ, রাসুল রঞ্জু, নামায ও রোযা নিয়ে ব্লগে 
কুৎসিত ও অশ্লীল ভাষায় অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদ 
জানানো প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন 
আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান | তিনি বলেন, 
ইসলাম ও রাসূল &ঞ্জ-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে ধর্মপ্রাণ 


নেমে এসেছে । 
[| আত্তার্তহীদ ৪৫ 


50955155222 


দায়িরাত্ুল আদব আল-ইসলামীর 
উদ্যোগে সেমিনার সম্পন্ন 
জমিরিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 'দায়িরাতুল আদব 


. আল-ইসলামী*র উদ্যোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি সোমবার, 


.. দারুল হাদীস মিলনায়তনে জামিয়া পটিয়ার “পাঁচ প্রধান" 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম) 
পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন 
সংস্থার উদ্যোগে আসছে ২৭, ২৮ ও ২৯ জুমাদিউস সানী 
১৪৩৪ হি. মোতাবেক ৮, ৯ ও ১০ মে ২০১৩ খি. বুধ, 
লা 

হিফযুল কুরআন ও ৩য় হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হবে । 


জা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগ “শুবায়ে মুশাআরা এবং “দায়িরাতুল আদব আল- 
ইসলামী'-এর উদ্যোগে বিশিষ্ট ইসলামি কবি ও লেখক 
মাওলানা আবদুল জলীল কওকবের তত্বাবধানে গত ২৯ 
রবিউল আউয়াল, ১১ ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার বাদে 
মাগরিব দারুল হাদীসে “সীরাতুন্নবী ক্র্ী' শীর্ষক এক 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় । জামিয়ার ছাত্রআালোচনা সভায় 


সভাপতিত্ব করেন, ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা 
কলিমুল্লাহ দা. বা. । 
পুঁজিবাদ বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 


৬ ফেব্রুয়ারি ১৩ বুধবার বা“দে ইশা জামিয়া মিলনায়তনে 
দা (081011911517)' বিষয়ক এক শপ বিতর্ক 

ত হয় । পরিচালনা করেন, জামিয়ার যুক্তি ও 
সিন প্রধান, শারিহুল হাদীস আল্লামা রফীক 
আহমদ এবং সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামি 
আদীব ও আরবী সাহিত্যিক মীর খলিলুর রহমান আল- 
মাদানী । টানটান উত্তেজনামূলক বিতর্ক সেমিনারে 
আসাতিযায়ে কেরাম ও হাজার-হাজার ছাত্রদের উপস্থিতিতে 
জামিয়ার মুনাজের ছাত্ররা 40:801681151)” বিষয়ের পক্ষে- 
বিপক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের আলোকে 
দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করে । 


মার্চ'১৩ 


এর জীবন শীর্ষক এক আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । 


বিশিষ্ট ইসলামি কবি ও সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল জলীল 


কওকবের পরিচালনাধীন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন আল্লামা আবদুল মান্নান দানিশ । 
মুহতামিম (আল্লামা মুফতি আজিজুল হক ঞ্রঞ্ছু, আল্লামা 
শাহ ইউনূস এ্ক্ছি, আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী 
এছ, আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম এ ও আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দা. বা.-এর জীবন, কর্ম 
শিক্ষা ও অবদানের উপর আলোচনা রাখেন । 


শর্ট কোর্স বিভাগের 


উদ্যোগে সেমিনার সম্পন্ন 
গত ৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বা“দে মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া শর্ট কোর্স বিভাগের আসাতিযায়ে কেরাম ও ছাত্ররা 
শর্ট কোর্স প্রাঙ্গনে “সীরাতে রাসূল ক্রঞ্জ' বিষয়ক এক 
আলোচনা সেমিনারের আয়োজন করেন । এতে সভাপতিত্ত 
করেন আল্লামা মীর খলিলুর রহমান আল মাদানী । 
লেখক ও গবেষক মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক । 


২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় জামিয়া পটিয়ার 
8১5 

মসজিদে আয়োজিত উক্ত বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠানে ছাত্রদের 
উদ্দেশ্য উৎসাহমূলক আলোচনা পেশ করেন আল্লামা রফিক 
আহমদ ও জামিয়ার শিক্ষা পরিচালক মুফতী শামসুদ্দীন 
জিয়া | এ বছর জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস থেকে আতাউল 
মতীন, ইমদাদুল্লাহ, আবদুন নাফে । কামেলাইন দুয়াম 
থেকে ওসমান, আলী মরতুজা, হাবিবুল্লাহ মিসবাহ, 
ইয়াসিন, আনসারুল্লাহ, ৷ জামাআতে চাহারুম থেকে তকী 
উদ্দীন, হাবীবুর রহমান, আহমদ । শাশুম থেকে মনিরুল্লাহ । 
হান্তম থেকে শাকের উল্লাহ । তাজবীদ বিভাগ থেকে মামুনুর 
রশিদ, আতাউল্লাহ, ওমর ফারুক । 


তথ) সৃত : ইবরাহীম আলোয়ারী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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2.7 এর পুণঃ যাত্রা 


উহ 


নিত 1৮ ডা নাজ দান করেন। 


পা ছাল রইস লাম হী লাহে (রহঃ) 


ব্রি মাওলানা ফোরকান আহমদ সাহেব (দাঃ বাঃ) 
১ 58 


মার্চ ১৩ 


মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ট্রাম এর উদ্যোগে 
সপ নূরাণী ৯১ 


আলববী 9 বালা ও হতে 
ৃ ূ »প | ্ ৃ 
২ 

66 ঠে€ ও টে69. 


দক! নিন 


| ধঠাং 


আনাম জাই অনল রে রাড গটয়া থাম 


১৫ ৮5৮1৭ খ**(2% ১ 


যোগাযোগ ৪- ০১৮১৯-১১১৮৯৫ 
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